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অতিথি। 


মাসিক পত্র ও মমালোচন। 











সম্পাদক--প্রীসত্যসাধন চেল ও শ্রীভবতারণ দাস। 





সরা বিহার পশস 
৮ সখের 8১1 বাহাছুরি ! 
রী 0 ধ।হাবা নিত্য “কেশরগ্রন' বাবহার করিয়! থাকেন, 
4 .. ডাহার৷ বলেন “কেশরপ্রন* সৌখিনের সথের চুড়ান্ত % 
রঃ জিনিস। যাহার কেশের সৌন্দর্ধা সাধন করিয়! বাহার র 
দিতে চান--ঠাহারাও ম্বীকাব করেন, "কেশরঞগুন" ঠ 
বাহারের বাহাছুরী। এই জন্যই মহিলা-মহলে, «কেশ, / 
রঞ্জনের বডই আদর । তাহাদের শুতৃফ কেশ উদ্দ্বল 4 
মং করিতে, মন্থণ কবিতে, স্গন্ধিত কবিতে “কেশরঞ্নেন্র রি 
্ ২২০ ৃ সমতুলা আর কিছুই নাই। এহেন সর্বগুণ-মষ্পনন 
মহাহগাথি কেলবিলান 'কেশরঞ্রন" যদি আপনি ব্যবহার না করিয়া! থাকেন ত আপনি প্রকৃত ? 
সখভোগে বিডস্বিত হইয়াছেন। 4 
রঃ এক শিশি ১ এক টাক; মাশুলাদি।/* পাঁচ আন|। ঠ 
তিন শিশি ২* ছুই টাকা চারি আন!, মাশুলাদি 1, এগার আনা। ” 
(তানি ফাক এস অফ হাথ ফাস 


*মতিথি" কার্যালয় ২৩১ নং শঙ্কর হালদারেব লেন, আহিরীটোলা, কলিকাত|। 
অগ্রিম বার্ধিক মুলা ডাক ১] [ এই সংখ্যাব মূলা /* আন|। 


সঞ্চয় করিতে কাহার না সাধ? 


কিন্তু কয়জন তাহা! করিতে পারেন ? 
সময়ে না বুঝিলে অদময়ে পরিতাপ সকলকেই করিতে হয় । 
তাহ বপি-_ 


হিল্ু- ওক্সভ্ভিত্ভিস্ত কত্ত 


জীবন-বীম! করিয়া নিরাশ্রয় পরিবারের হাহাকার রহিত করুন। 

কারণ-- | 

১। হিন্দু-প্রতিডেণ্ট ফণ্ডই একমাত্র হিন্দুঙ্তাতির কল্যাণকল্পে বিগত ১৮৯৯ 
সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়া হুদীর্ঘ ২২ বৎসর কাল সন্ত্ান্ত ও অভিজ্ঞ পরিচালক গণের 
তত্বাবধানে অতিশয় দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে । 

২। এই কোম্পানী ১৮৮২ সালের ৬ আইন অনুসারে রেজি্টারী রুত। 
কোম্পানী এ পর্যাস্ত ১,৩*১০০০ টাক বীমাকারী ও তাভাদের উত্তরাধিকারি- 
গণকে প্রদান করিয়াছেন। কোম্পানীর সংস্কানভাগ্তাবে সঞ্চিত প্রায় একলক্ষ 
টাক! গভর্ণমেন্টে অর্থাৎ বঙ্গদেশের 'অফিসিয়াশ ট্রাষ্ট মহোদয়ের নিকটে 
গচ্ছিত আছে । 

৩। এই কোম্পানির পণের ভার সর্বাপেক্ষা অল্প। অন্যান্য কোম্পানীতে 
যে হারে পণ দিলে মাত্র ১০০৯২ .টাকার বীম। হয়, এই কোম্পানীতে সেই পণ 
( চাদ ) দ্বারা ১২৫০২ টাকার বীম। করা যাইতে পারে 

81 এই পাঁভের অংশ--সকল প্রকার বীমাতেই দেওয়া হইয়। থাকে । 
কোম্পানির অন্য কেহ অংশীদার নাই। 

৫। বীমাকারিগণ স্ব স্ব সুবিধা অনুসারে পণের টাকা বার্ষিক, বান্মাষিক, 
ত্রেমাসিক কি মাসিক কিন্তী ক্রমে আদায় দিতে পারেন । কিস্তীর নিদ্ধারিত 
তারিখে পণ না! দিতে পারিলে তাঁহার পরেও একমাস কাল অতিরিক্ত সময় 
দে ওয়া হয়। 

২য়। উক্ত ছুই মাপের মধ্যেও পণের টাক! জম! দিতে না পারিলে উহার 
পরও পণের টাক জম। দেওয়া! বায়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিরমাবলীতে 
দেখিতে পাইবেন। 

৮। বীমার টাক! দেয় হইলে তাহা যত শীত মন্তব বীমাকারী বা তাহার 
মনোনীত বাক্তি বা উত্তরাধিকারীকে দেওয়া হয়। সকল বাম কোম্পানিই 
মৃত্যুর পর টাকা দিবার পমগন প্রা এক বৎসরের প্রিমিয়ামের টাক! কাটিয়। 
লয়! বাকি টাঁক1 দেন, কিন্ত হিন্দু প্রভিডেন্ট ফণড. তাহ করেন ন! ) পণের-- 
চাদার টাক! অগ্রিম জমা দেওয়া থাকিলে মৃত্যুর পরের মাস হইতে তাহ। 
ফেরত দেন। 

বিস্তারিত বিবরণ ও নিয়মাবলীর জন্য এই .ফণ্ডের (ক্রেটারীর নিকট 
আবেদন করুন। 


হেড. আফিস্‌--২৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাত]। 


তাতি,। 1পনী। ১ 
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চে অতিথি-বিজ্ঞাপনী । 





মণি তৈল 
-০80250৪০ 


এই মধুর গন্ধবিশিষ্ট তৈল শগীরের পুরি সাধন করে ও মস্তি শীতল 
করে। ইহা একটি সাজসজ্জ! করিবার প্রধান অঙ্গ ও শ্রেষ্ঠ বিলাসের দ্রব্য! 

প্রতিদিন ব্যবহার করিলে দুর্বল শরীরে ইহ! শক্ত ? বল সঞ্চার করে। 
ইহা ব্যবহাব করিলে দেহের স্থূলতা নাশ হয় ও শরীরে মেদ বুদ্ধি হয় ন!। 
সর্বদা কেশে মর্দন করিলে কেশ ন্ুচিকণ ও কোমল হয়! যৌবনকালে 
মুখে ধে ব্রণ গ্রভৃতি হয়, এই তৈল উহ! ঈন্ত্রজাণেব সভায় নিঃশেষ করিয়া! দেয়। 
শয়নকালে হস্ত পদে মর্দান করিলে হাত পা জালা ভাল হয় ও সমস্ত পরিশ্রম- 
জনিত দুর্বধলত! দূর হয়। মন্তিষফ্ধের উপর ইহার শৈত্য গুণ বর্ণনাতীত। ষে 
সকল ভ্রব্য দ্বারা আধুর্ধেদীয় তৈল সকল প্রস্তত হয়, সেই সমস্ত দ্রব্যই ইহাতে 
বৈজ্ঞানিক প্রক্রিবামতে সংমিশ্রিত কর। হইয়াছে ও ইহ! ব্যবহার করিলে কোন 
প্রকার সংক্রামক রোগ দেহকে আক্রমণ করিতে পাবে না। 

মূল্য ৫ তোলার ১ শিশি ১২ টাক1। 


কবিরাজ 
স্্বীমণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী, 


আতঙ্ক-নিগ্রহ ওষধালয়, 
২১৪ নং বনুবাজার স্ত্রী, কলিকাতা । 


অভিথি-বিজ্ঞাপনী | ৩. 








উচিত মূল্য ! খটি জিনিস! 
কে. এম, এহিয়ার কৃত। 


সর্ববোতক মহাস্গন্ধিযুক্ত পরীমার্কা করোজ আতর গোলাপী, মতিয়া, 
হেন, খন্‌, বকুল প্রন্তি শিশি।৭১1৮%০, 8০, স্‌ টাকা । শুধু তাই নয়, নিম্ন" 
লিখিত তালিক! দেখুন-_- 


কেশবাহার তৈল গ্ররতি শিশির 'মূল্য 1%* আনা 
কুম্তল বিরাজ তৈল ৰ 3 * 8০ 5 
চামেলী, বেলা ও হেন! তৈল ০ 1/5 » 
গোলাপ নির্যাস ২ » 141 5 
জবুল আলতা এ ৬.5: 


মুগনাভির জরদ। তামাক এক কোটার মূল্য।* আন! । 

দাঁদের মলম এক কোৌট! মূল্য % আন1। 

হরেক রকম গোলাপ জল, আতর, ফুলেলা অন্যান্ত স্থগন্ধি দ্রণ্য ও লক্ষৌর 
জরদ| তামাক, স্বরতি গুলি ইত্যাদি এই সকল দ্রবা খুচরা ও পাইকারী 
একদরে বিক্রয় হয়। পাইকারী স্বততন্ত্র। পরীক্ষ। গ্রার্থনীয়। 


পারফিউমাস” | 
২১৩ নং বছুবাজার মোড়, কলিকাতা । 


অর্ডার দিবার সময় “অতিথি'র নামোল্লেখ করিবেন 





৪ অতিথি-বিজ্ঞাপনী । 


হাট 


_কিলবরণ কোম্পানির 





ইমারতকে বহুকাল স্থায়ী ও অতিশয় কঠিন করে। 
মফঃস্বলবাপী অনেকেরই সীলেট চুণ ব্যবহণর 
করিবার ইচ্ছা থাকিলেও কলিকাঁত হইতে ইহা 
আনয়ন করা স্ববিধাজনক নয় মনে করিয়! অপর ছুণ 
ব্যবহার করিতে বাধ্য হন। আমর! অর্ডার পাঁইলেই 
গ্রাহকগণের হৃবিধাঁর জন্য বস্তাবন্দী করিয়া! রেল কিনব! 
ভ্রিমারে বুক করিয়া দিই এবং ফাহারা নেক করিয়া 
চুণ লইতে ইচ্ছ। করেন তাহারা আমাদের কারখানীয় 
পাঁচপাঁড়া কিন্বা নিমতলার গুদামের সম্মুখে নৌকা 
গাঠাইলে মাল বোঝাই করিয়া দিয়া থাকি। নিকট- 
বর্তী স্থান হইলে আমাদের নিজের নৌকায় মাল 
পাঠ'ইতে চেষ্টা করিয়া থাকি । আমাদের সীলেট চুণ 
ইমারতের যাবতীয় কার্যে বিশেষতঃ ছাঁতের কারে 
অতুযুতকৃষ্ট বলিয়া সহত্র সহআ্ লোকে প্রচুর পরিমাণে 
ব্যবহার করে। 


কিলবরণ এগু কোং 
এক্সেপ্ট7--৪ নং ফেয়ারলি প্লেন, কলিকাতা! । 


অতিথি-বিজ্ঞাপনী। ্ 








পি 


নুতন আমদানী ! নৃতন আমদানী !! 
বিলাতী মরশুমী ফুলের বীজ । 


এ্যাষ্টার প্যাননি, বালসাম, ভার্ব্বিন!, জিনিয়! ইত্যাদি বিবিধ প্রকার মনোহর 
ও নুৃশ্ঠ ফুলের বীজ স্বাভাবিক বর্ণের রঙ্গিন ছবি ও বপন প্রণালী সমেত 
প্রত্যেক রকম প্যাকেট ।* আনা। অর্ডার দিবার সময় বীজের নাম উল্লেখ 
করিয়। দিবেন । | 

কপি, বীট, মুল1, মক, মটর, গাক্সর, শালগম, পেয়াজ, ছালাদ, ১৮ ইঞ্চ 
লম্বা! বীন, ১২ ইঞ্চ লঙ্কা ও নেই সর্বজন প্রশংসিত /শ সেরা বেগুণ ও ২॥০ মণ 
কুমড়ার বীজ কিছুরই অভাব রাখ! হয় না | গত বৎসর ধাহার। নিরাশ হইয়াছেন 
এবার সত্বর অর্ডার দিবেন । 

এই সময়ের উপযুক্ত ১৫ রকম দেশী সবজী বীজ ১২ 


ফল ফুলের চারা ও কলম । 
আমাদের নিজ উদ্যানের পরীক্ষিত বৃক্ষের প্রস্তুত অরুত্রিম ও গুলভ। 
বিশেষতঃ আমাদের আম, লিচু ইতাদি ফলের কলম চিরপ্রসিদ্ধ। ক্রমেই 
রোপণ করিবার মময় অতীত হইতেছে । 
অন্যই অর্থ আনার টিকিট মহ ক্যাটেলগের জন্ত আবেদন করুন। 


প্রোপ্রাইটার-_ঈশানচন্দ্র দান এণ্ড সনস্। 
১২৪ নং মাণিকতল। মেন রোড, কলিকাতা । 


সেথিয়। ডাইজেফীভ মিকশ্চার। . 


এই ওষধ নৃততন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার দ্বারায় দেশীয় গাছ গাছড়া হইতে 
প্রস্তত। ইহ! সেবন করিলে সকল প্রকার অজীর্ণ বিনাশ করিয়া ক্ষুধ! বৃদ্ধি 
করে। ইহ! অশ্ররোগের গ্মব্যর্থ মহৌষধ । একবার সেবনে গুণাগুণ বুঝিতে পারি- 
বেন। মূল্য প্রতি শিশি ১1০ মাশুল স্বতন্ত্র। : 


চাপাকল। তৈল । 


আজকাল বাঞ্জারে যত প্রকার সুগন্ধি কেশতৈল বাহির ভ্টয়াছে তাহার 
মধ্যে আমাদের টাপাঁকলা তল সৌগন্ধে ও উপকারিতার সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহা! 
ব্যবহারে কেশের অকালপকত! নাশ করিয়! চুল কাল ঘন ও মন্যণ হয়। মস্তিষ্ক 
ঠাণ্ডা রাখিতে ও চুল বৃদ্ধি করিতে ইহা 'অদ্বিতীয়। পরীক্ষা! প্রার্থনীয়। মূল্য 
গ্রুতি শিশি 8* আনা মাশুল স্বতন্থ । 


দি সেথিয়! কেমিক্যাল এগ ফার্মাসিউটাক্যাল ওয়ার্কল, 
১০৮ নং ওল্ড চিনাবাআর স্ট্রীট, কলিকাতা! । 





জর্ডাও দিবার সময় অতিথির নামোলেখ করিবেন। 


৬ অতিথি-বিজ্ঞাপনী। 


সুচী । 





অতিথি-+জ্ীভগবান শঙ্করাচার্যা--শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল ০০ ৯৩ 
আত্মতত্ব --্রীস্রেন্্রনাথ বিদ্যার ৪, এন 
আলো ও আধার ( কবিত। )-_শ্রীতীন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৮১০২ 
উদ্ভাবনবাদ-_শ্রীভৃপেন্দ্র কুমার সিংহ সরন্বতী ১০১০৩ 
প্রতিশোধ ( উপন্তাস) -শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্থু ১৮ ১০৬ 
প্রাচীন ভারতে হিন্দুরমণীগণের অবস্থা শ্রী প্রাণকৃষ্ণ দে ১০১০৯ 
সৌন্দধ্য-তত্ব-_-প্রীজিতেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়-_বি, এ, বি ন্ 
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অন্মুপাঁন ভেদে সর্বপ্রকার মেহ প্রমেহ রৌগের অব্যর্থ মহৌষধ । 


এই ওঁষধ ব্যবহার করিবার পর কেহই এরূপ বপিতে পারিবেন না ষে 
ইত সেবনে কোন ফলোদয় হয় নাই। ধাতু দৌর্বল্য, পুরুষত্বহানী, স্বপ্রর্দোষ, 
ধারণা শক্তির নুানত|, মস্তিষ্কের দৌর্বল্য, দৃষ্টিহীনতা, অদময়ে খতৃপাত, 
স্ত্রীলোকের স্ুত্িকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদ্র মেহ প্রমেহ প্রভৃতি যাবতীর উৎকট 
গীড়। নিবারণ করিতে ইহার অসীম ক্ষমতা । যেহেতু অন্নদিবসের মধ্যে ইহ! 
ধাতুকে বৃদ্ধ ও গাঢ় করিয়া শরীরকে নিরাময় ও সতেজ করিবে । ইহাতে 
কোন প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য নাই। আমর! ইহার বছুসংখ্যক প্রশংস। পত্র 
পাইয়াছি। মুল্য ৪. টাক, ডাকমাশুল।%০ আন।। 

ইউনানী হাকিমী ওঁষধ ভাণ্ডার | 
হাকিম হাফেজ আবুল ফজল শামস্থদ্দিন মহম্মদ । 
১৭১ নং গোরস্কান লেন. (পোষ্ট বালিগঞ্জ, ) কলিকাতা । 
অর্ডার দিবার সময় অতিথির নামোল্লেখ করিবেন । 


ওধধ না খাইয়া € বী মানি দ্রবাগুণের 
আরোগ্য লাভ দ 1 পপ অপুর্ব শক্তি । 
আমার পরম পুজনীয়্ পিতৃদেব শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরত1 মশক 
দৈবষোগে এই মকল মহোৌধধ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বিশেষভাবে নানা প্রকারে 
রোগীতে ইহার গুণ পরীক্ষ/ করিয়া আমাকে এই 'ষধ গ্রাচাঁরে অনুমতি 
দিয়াছেন, আশ! করি ইন্াদ্বা৭ অসংখ্য লোকের উপকার হষ্ঠবে। 
১নং «“দৈবী-মালিশ+ ম্যালেরিয়া জর, ঘৌকালীন জর, অবিরাম 
জর, পালাজ্বর, প্রভৃতি সর্ব প্রকারের জর ও প্লীহ! এবং যকৃতের মহোৌষধ। 
এই গুঁষধ পেটে মালিস করিয়া ৩৪ বৎসরের ম্যালেরয়া জর [৪৮] ঘন্টায় 
সারিয়াছে, পেট-জোড়। অতান্ত শক্ত বহু বৎসরের ল্লীহ। ও যকৎ ২৪ ঘণ্টায় 
নরম হইয়াছে এবং কিছুদিনের মধ্যে নিঃশেষ হইয়াছে । --বপিতে গেলে এই 
ওঁধধ মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্ধ্য করে। 
২নং “দৈবী-মালিশ+ অজীর্ণ, গ্রহণী, কোষ্ঠ কাঠিন্য, (705920- 


0515. ) অনিদ্রা, ক্ষুধা ও সর্বপ্রকারের. পেটের গীড়ার মভৌষধ। ইহ। পেটে 
মালিশ করিলে কোষ্ঠাশ্রিত কুপিত বায়ু অনতিবিলম্বে বঠির্গ5 হইয়! বাষুর 
প্রতিলোম গতিকে অন্ুলোম করে, কুপিত তুষ্ট মল নির্গঠ করিষ! উদরকে 
নির্মল করে, প্রত্রাব সরল করে, সুতরাং রোগীর ক্ষুধা বুদ্ধি হয়, হুনিদ্রা হয়। 

৩নং “দৈকী-মালিশ”--সর্বপ্রকারের বাঁ, অবশা্গ, কটিব্যগ! 


(181000850 ) মেরুদগ্ডের ব্যথা, মচ.কানে! ও সর্বগুকারের বাথার মহোৌষধ। 
ইহাদ্বার| দেখা গিয়াছে, এই মালিসে ডেঙ্গু-জনিত গ্রন্থী ব্যথার উপশম হয়। 
এই ওঁষধ প্রস্তত করিতে অনেক খরচ পড়ে, খরচের হিসাবে যথাসাধা কম 
ষুল্য নিদ্ধীরণ কর! হুইল। 
মূল্য-৬ আউন্স শিশি ২২ টাকা, একসঙ্গে তিন শিশি লইলে ৫॥* নাড়ে 
পাচ টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল হবতন্ত্র। 
প্রসূতি বান্ধব। স্থ-প্রসবের ভ্যৎরুষ্ট ও বহু পরীক্ষিত মহৌষধ ।' এই 
ওষধের গুণে শত শত গ্রস্ততি আসন্ন বিপদ্দে রক্ষা পাইয়াছেন। ইহা ঘরে 
রাখিলে ঘরের কল্যাণ ও পরের উপকার করিতে পারিবেন । শ্টী পরচরততির 
প্রসবের উপযোগী ওঁষপের মূল্য ২২ ছুই টাকা এবং ২ জনের প্রসবের উপযোগী 
১২ টাক! মাত্র, প্যাকিং ও ডাকমাগুল শ্বতন্ত্র। 
রঞ্জন-মলম | সর্বপ্রকার খায়ের, অব্যর্থ মহৌষধ; ১ আউন্স শিশি 


১৬২ আটন্স শিশি ১০ দেড় টাকা । পাকিং ও ভাকমাশুল স্বতন্ত্। 


দৈবী-মালিম কার্য্যালয় 


জীচিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা | 
৪১ নং হেরিসন রোড, কলিকাতা । 


অর্ডার [দ্বার মময় “আতথির' নামোল্লেখ করিবেন। 


৮  অতিথি-বিজ্ঞাপনী। 


লিন্বান্রেল গহনা শিক্ষ লিক্সন্সিভ 


সময়ে না পাইলে বিশেষ অন্ুবিধায় পড়িতে হয় আমর! সেই অন্ুবিধা দুর করিবার 
জন্ত আমাদের করথানার দকল বিভাগেই বহুসং খ্যক উচ্চ বেতনের কারিকর নিযুক্ত 
করিয়৷ ভদ্রমহোদয়দিগের এই অন্ুবিধ| দূর করিতে সমর্থ €ইতেছি। আপনাদের 
সহাম্থৃভৃতি গ্রার্থনীয়। আমর! আমাদের গ্রস্তত গ্রহনার পানমরার জন্ত সম্পূর্ণ 
দ্বায়ী থাকি। আমাদের সচিত্র ক্যাটালগের মুল্য ১২, কোনও দিনিযের অর্ডার 
দিলে বিনামুল্যে গাইবেন। 


তেশান্ন ও ভলন্মভল £ 
জুয়েলাস? ওয়াচমেকার্ন এণ্ড অপটিসিয়ানস্‌ 
ঁ ১৬১ নং রাধাবাজার গ্ীট , কলিকাতা! | 
হেড, অফিস্‌ ৭৮।১ নং হারিসন রোড্‌। 


ল্হল্জল্লী -্পোল্ডন টভল £ 


পনুনরী পোভন* আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত মহ! সুগন্ধি কেশ তৈল। ইছা! 
একধারে ওঁষধ এবং একদিকে বিলাসের বস্ত। মস্তিফ শীতল করিতে এবং কেশ 
ভ্রমরকষ্চ, নিবিড়, চিন্ধণ ও সুদীর্ঘ করিতে আমাদের প্নুন্দরী শোভন” অতুল- 
নীয়। ইহ! ব্যবহারে টাকপড়া, মরামাস, খুষ্কি ও অকালপকত। নিবারণ করিয়! 
থাকে। অধ্যয়নশীল ছাত্রগণের পক্ষে ইহা! বিশেষ উপকারী । এতট্িন্ন মহিলা- 
গণের নিকট "নুন্দরী-শোতনের* সুমিষ্ট স্থায়ী সৌরভের জন্য বড়ই আদর। 
প্রতি শিশির মূল্য দ* বার আনা। মাগুল ম্বতন্্র। ডজন ৬২ ছয় টাক!। 
ছয় শিশির মূল্য ২২ ছুই টাঁকা। 

হাকিম আহঙ্গদ হোসেনের কৃত টাদ মার্কা 
স্বরনাশক আরক। 

ইছ! সেরনে পালাজর, কম্পজর, পুরাতনজয়, ম্যালেরিয়াঃ প্রীহা, যকৎ 
গ্রভৃতি যাবতীয় উপসর্গ মচিবে দূরীভূত হইয়া! থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। 

প্রতি শিশি।%* ছয় আনা। ডাক মাণুল স্বতন্ত্র। 

প্রাপ্তি স্থান-_- 


আমিন এণ্ড সন। 
১৩২ নং হারিমন বোড, কলিকাত1। 














অতিথি, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা! । 


*অতিথির্ধস্ত ভগ্নাশে গৃহাৎ প্রতিনিবন্ততে | 
স তশ্মৈ দুষ্কৃতং দত্ব। পৃণ্যমাদায় গচ্ছতি” ॥ 


অতিথি-- শ্বীভগবান শঙ্করাচার্ষ্য | 


“অতিথি” কাহার। ছিলেন, তাহা হিন্দু সমাজ এক্ষণে বিস্থৃত হুইয়াছেন। 
বর্তমান সময়ে অতিথি বলিলে, অনেকে ভিথারীকে বুঝিয়। থাকেন। এই 
ভ্রমের মূল আধুনিক সংস্কত-বিদ্যাধ্যায়ী পণ্ডিতমগ্ুলী ; কেন না, তাহারাও 
ইভা রচনা করিয়া বলেন তিথি বালকঞ্চেব দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ” আরো 
দাও, আরো! দাও: যেমন বালকের যাঁজ্ঞ। করে _-অতিথিও তাই করিয়া! থাকে, 
তবেই উক্ত কথার তাৎপর্যো ভিখারীকে বা ভিক্ষাশীকেই বুঝাইল। বাস্তবিক 
কি অতিথি অর্থে ভিখারী? কখনই না। অতিথি শব্দের উৎপত্তি ন তিথি 
দিন অর্থাৎ যে দিনে তিথি নাই--তিথি নাই, এমন দিন জগতে নাই ; এ 
জগতের সমুদয় দিন-ই কালের মধ্যে এবং তিথিগত। অতএব কালের বাহিরে 
যাহ! আছে, তাহাই অতিথি । কালের বাহিরে কি আছে ? তথায় ব্রহ্গ৷ আছেন। 
এহেতু অতিথি অর্থে ব্রহ্ম । কুশরাজার পুত্রকেও অতিথি বল! হইত। হিন্দুগণ 
এক্ষণে সে 'অতিথিকে ভারাইয়াছেন; কাজেই অতিথিকে ভিখারী বলিয় 
বসিয়াছেন। যদি আবার অতিথি শবটি এবং তাহার তাৎপর্য “অতিথি” 
পত্রের কল্যাণে হিন্দুসমাজ পুনঃ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ও এই ক্ষুদ্র পত্র সমাজের 
অঙগীম কল্যাণ সাধন করিল, বলিতে হইবে । প্রথমতঃ শব্দটাকে সমাজে 
চালাইলেই ক্রমে উ। হইতে ভাব আসিবে, গাঢ়ভূতি ভাব হইতে স্পষ্টানুভূতি 
আইসে, তৎপরে তাহ! সাকারত্ব প্রাপ্ত হয়। 

অতিথি কাহার! ? তাহা আমর! এই প্রবন্ধে ধারাবাহিকরূপে দেখাইব 
এবং তীহাদের লক্ষণ কি, তীহারা কেমন লোক ইতি 'এই প্রবন্ধে বলিব। 
অদ্াা একটি অতিথির পরিচয় দিব। ই"হার নাম শ্রীভগবান শঙ্করাচাধ্য। মলবর 
প্রদেশের অন্তর্গত কালাদিগ্রামে ইহার জন্মস্থান ও নিবাস ছিল। ইহ্থীর পিতার 
নাম শিবগুর*, মাতার নাম সতীদেবী, কেহ কেহ বশিষ্ঠাও বলিয়াছেন। শিবগুরু 
নন্বরী ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাঙ্গালাদেশের ব্রাক্মণের! চাকুরী করুন, অথব! ব্যবসায় 
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করুন ইহাদের ব্রাঙ্গণ ভিন্ন অন্য কিছু বলা হয় না। মলবর প্রদেশে কিন্তু এ 
প্রথ নাই, তথাকার ব্রাক্ষণেরা ধণখন হইলে কিন্বা বৈশ্তবুত্তি অবলম্বন করিলে 
সেই সকল ব্রাহ্ণকে নম্বরী ব্রাহ্মণ বল! হয়। 

ভগবান শবঙ্করাচার্ষ্যের জন্ম, সন লইয়া মতদ্বৈধ দেখ! যায়। ইয়োরোপীয় 
প্রত্রতত্ববিদ্গণের মতে ভগবান শঙ্করাচার্য্য ৭৮৮ খুষ্টাবে প্রাছ্‌ভূতি হইয়াছিলেন, 
তাহারা এই প্রমাণ দেখাইয়! থাকেন-__ 

"নিধিনাগে ভবহ্যযব্ধে বিভবে শঙ্করোদয়ঃ | 
কল্যবে চন্দ্রনেত্রাঙ্ক বহ্যাব্ব শিবতাঁমগা্থ ॥৮ 

সাহেবের এই শ্লোকের অর্থ করেন, প্নিধিনাগে ভবহ্যাব্দে” অর্থাৎ ৩৮৮৯ 
কল্যব্দে সুতত্বাং ৭৮৮ থুষ্টা্ব হয়। (কলির অব্য পঞ্জিক! দেখিয়া নির্ণয় 
করুন) পরস্ত এই কল্যব্দের অন্য নাম যুধিষ্ঠির অবা। ভগবান শঙ্করা চার্ধ্য-কৃত 
সারদ|-মঠের আচার্য পরম্পরায় যে তাপিক। পাওয়া যায়, তাহাতে লিখিত আছে 
্যুধিঠির শকে ২৬:১ বৈশাখ শুরু পঞ্চম্যাং শ্রীমচ্ছস্করা বতাঁরঃ।” ২৬৩১ যুধিষ্ঠির 
অব হইলে খুষ্টজন্মের ৪৬৯ বৎসর পূর্বে হইয়া! পড়ে, কাজেই শেষপক্ষের 
মতে ৬৫৩ বৎসর পূর্ব্ব পক্ষের সহিত পার্থক্য হইয়া থাকে। মোটের উপর 
এই উভয় মতের কোন মীমাংসা আমরা এখন ও পাই নাই। 

তৎপরে ভগবান শস্করা চার্ধ্য মাতৃগর্ভে প্রবেশের দিন, তীহাঁর মাতাঠাকুরাণী 
ভূত চতুর্দশীর দিন গ্রামের এক শিবমন্দিরে পুজ! দিতে গিয়! ব্রাহ্মণী সভভ্তিতে 
তদ্গনচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে মহাদেবতার নিকট এই প্রার্থনা করেন যে, “হে 
মহাদেব ! তোমার মত আমার 'একটি পুত্র সন্তান লাভ হউক ।” প্রগাঢ় ভক্তি 
এবং আন্তরিক বলবতী ইচ্ছায় তাহার মনের ছায়! প্রকান্তে বাহির হইয়া পড়িল, 
তাহাতে তিনি দর্শন করিলেন ষেন প্রস্তরময় শিবলিঙ্গ হইতে একটি জ্যোতিঃ 
বাহির হইয়! তাহার গাত্রম্পর্শ করিল। কেহ কেহ বলেন, এই দৃশ্ত তথাকার 
পুরোহিত মহাঁশয়ও সন্দর্শন করিয়াছিলেন। যাহ! হউক, এই দিবস হইতে 
ভগবান শঙ্করাচার্যোর মাতাঠা'কুরাণী গর্ভবতী হইলেন। তাহার পর ২৮০ দিন 
পরে পুণ্যহ বৈশাখের শুভশুরু পঞ্চমীতিথিতে ভগবান শঙ্করাচাধ্য ভূমিষ্ঠ হন। 
জাতকর্্ম সম্পন্ন হইলে, ইহার নামকরণে তাহার পিত! শঙ্করের প্রসাদ বলিয়া 
পুরের নাম রাখিলেন শঙ্কর । 

শঙ্করের জন্ম পত্রিকা করান হইল; সর্বনাশ! তাহাতে দেখা গেল, এই 
বালক আটবৎসর মাত্র জীবিত থাকিবে । পিতা হতাশ হইলেন ! পুত্রের উপর 
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ভালবাস। কমিয়। গেল। এজন্ত ব্রাহ্মণ সর্বদ] চিস্ত/ করিতেন। ছেলে এদিকে 
প্রথম বর্ষেই পিতার নিকট বর্ণপরিচয় পড়া! শেষ করিলেন, দ্বিতীয় বর্ষে মাতার 
নিকট পৌরাণিক গল্প শুনিয়া পুরাণ পাঠ শেষ হুইল, তৃতীয় বর্ষে শঙ্কর পিতার 
নিকট শাস্ত্াধ্য়ন আরম্ভ করিলেন কিন্তু দবঃখের বিষয় তাহার পিতৃদেব এই বর্ষে 
স্বর্নীরোহুণ করিলেন । শঙ্কর অনাথ বালক হইলেন । তৎপরে চতুর্থ বর্ষে ইনি বেদ- 
পাঠের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন, কিন্তু কোন অধ্যাপক উপবীতহীন বালককে 
বেদপাঠ দিতে স্বীক্ূত হইলেন না। কেন না হিন্দুশান্ত্র মতে যতদিন উপনয়ন না 
হয়, ততদ্দিন তিনি দ্বিজ হইতে পারেন ন।। ছ্বিজ অর্থে ব্রাহ্মণ,ক্ষভরিয় ও বৈশ্া এই 
তিন বর্ণকে বুঝায়। পরস্ত এই তিন বর্ণের উপবীত হইত,এখনও হিন্দৃস্থানে তাহাই 
হইয়া থাকে । শূদ্র অর্থে সেভ, নিগ্রো! বা চাকর যাহার! চাকরাণীর গর্ভে জগ্মে, 
যাহাদের বিবাহ ভিন্ন অন্ত কোন সংস্কার নাই, দেবতা পুজায় অধিকার নাই, 
বাহাদের গুরু পুরোহিত নাই, যাহারা অসভ্য বর্বর তাহাদের শূদ্র বল! হয়। 
পুর্ব্বে বলিয়াছি, ভগবান শস্করাচার্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মাইয়াছিলেন। তীহার মাতা 
উপনয়নের উপকরণ ক্রমে ক্রমে সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কিন্তুকে তাহাকে 
উপনয়ন দিবেন? কে ভগবানের ভগবান হইবেন ? এমন সৌভাগ্য কাহার 
হইবে? সুতরাং শঙ্করের গুরু খুঁজিয়! মিলিতেছিল না, তাহার পৈত্রিক কুলের 
কুলগুরু বংশে কেহই ছিলেন না । বিষম সমস্তা। 

একদিন শঙ্কর পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মাঠে খেল! করিতেছিলেন, তথায় 
একটা যৃত্তিক! স্ত,প ছিল । অন্তান্ত বালকের! মাঠের শুষ্ক পত্রার্দি একত্র করিয়! 
সেই স্তপের উপর রাখিয়৷ তাহাতে আগুন ধরাইয়। দিয়া আমোদ করিতে 
থাকে । উক্ত স্ত.পের গায়ে একটা গর্ভ ছিল,তাহাতে একট সর্প বাস করিত; সে 
অগ্নিতাপে উত্তপ্ত হুইয়৷ বালকপ্দিগকে তাড়। করিল । শঙ্কর উহার ফণাটি হাত 
দিয়। ধরিয়। দূরে নিক্ষেপ করিলেন । এই কাণ্ড পথিমধ্যে এক বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ স্বচক্ষে 
দেখিয়া তিনি শঙ্করকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন “যদি তোকে সাপ্টা 
কামড়াইত, তাহা হইলে তুইতে। মার! ফেতিম্‌!1” উত্তরে শঙ্কর কচিলেন শ্যদদি 
আমাকে কামড়াইত, তাহা হইলে আমি একাই মরিতাম, অন্য সকলের 
কিছুই হইত না। যদ্দি একের প্রাণ দিয়া দশকে বাঁচান যায়, তাহাতে আমার 
পক্ষে মঙ্গলের কথা1।” তেজন্বী বালকের এই কণা শুনিয়া, বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ 
কহিলেন) “শঙ্কর ! দশকে বাচাইতে হয়, একণ| ইহার মধ্যে অর্থাৎ এত ল্পবয়সে 
তুমি বাবা বুঝিয়৷ ফেলিয়াছ? আয় শঙ্কর, আমি তোকে মন্ত্রদিব ও উপবীত 
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দিব, তোর উপবীত লইবার উপযুক্ত জ্ঞান হইয়াছে। আমর! এই যে অথল|- 
মণ্ডলাকার পৃথিবীর গর্ভে রহিয়াছি, শঙ্কর ইহাকেই প্রকৃতি কহে ।” এই 
বলির! ব্রাঙ্গণ ন্বীয় হস্তদ্বার৷ আকাশ এবং মাঠের চারিদিক দেখাইয়! বলিলেন, 
“দেখ শঙ্কর ! এ যে হৃর্যোদয় হইতেছে, উনিই সবিতা--উনিই গায়ত্রী--আধ্যের 
দেব-দেবী অদ্ভুত কিছুই নয়--সব সত্য--এম তোমায় উপবীত দিয়! তাহ 
দেখাইয়। দ্িব।” এই বলিয়া ব্রা্গণ শঙ্করকে বাটা লইয়া গিয়া তিনিই 
শঙ্করের হোতা, তিনিই শঙ্করের আচার্য ও তিনিই শঙ্করের তন্ত্রধারক হইয়া 
বিনাব্য়ে শঙ্করের উপবীত এবং দীক্ষা দিয়াছিলেন। কল্যক্‌ ২৬৪৬ শকে 
ঈত্রমাসে শুরু নবমীতে শঙ্করের উপবীত ও আধ্যধর্মে দীক্ষা হইল। তৎপরে 
গোবিন্দশ্বামী নামক এক ব্রাহ্মণের নিকট ইনি বেদপাঠ করেন । 

বর্থমান স্ময়ে ভগবান শঙ্করাচার্যের শিষ্যরা কহিয়। থাকেন, যিনি তাহাকে 
উপবীত দিয়াছিলেন, তিনি কিন্তু মন্ত্রদাত। গুরু হন নাই, জগৎংগুরু ভগবান 
শহ্করাচার্যের আবার গুরু হইবে কে? এজন্ত ইহার] শঙ্করের গুরু খৃ'জিয়! 
পান না। অর্থাৎ ইহার। সে কল্পনা! করেন না, একারণ ইহারা বলেন, 
ভগবান শঙ্করাচার্ম্য প্ত্রঙ্গদ্বৈত" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বটে, বিস্ত কে 
প্াহাকে মন্ত্র দিয়াছিল, তাহার নাম পাওয়া যায় না। আমর! ;এই মতের 
সমর্থন করিতে পারি না, আমাদের ধারণ! তখনও উপবাত ও দীক্ষা একসঙ্গেই 
হইত। 

যাহা হউক, শঙ্করের উপবীত হইল, তিনি ব্রহ্গজ্ঞানী হইলেন ) বেদপা$ 
সমাপ্ত করিলেন। এমন সময় তাহার মনে বৈরাগ্য সথার হইল, তিনি আর 
গৃহে তিঠিতে পারিতেন না, মন বড়ই উদ্দাস ও বহিনুখী হইয়! পড়িল, সন্ন্যাস 
লইবার জন্ত তিনি তাহার মাতাঁকে বারম্বার বলিতেন। কিন্তু মা” তাহ! গ্রাহ্য 
করিতেন না, "ননীর পুতুল, তুই আমার খেলাঘরের সামগ্রী, তুই আমার স্যজিত 
বস্তু, তোর সাধ্য কি যে, তুই আমাকে ফেলে যাবি ।৮” যেমন ছেলে তেমনি 
মা। মহা বৈজ্ঞানিক শঙ্কর মা'র কথ। লঙ্ঘন করিতেন না, এখনকার ছেলেদের 
মত সে রময় কেইই মা" বাপের অবাধ্য হইতে পারিত না। শঙ্করের সন্যাসে 
বাধ! পড়িল । | 

এমন সময় একদিন শঙ্কর মা'র সঙ্গে নর্শদা নদীতে সান করিতে গিয়- 
ছিলেন। শঙ্করকে কুমীরে ধরিয়া অগাধ জলে টানিয়৷ লইয়া গেল, ন1” 
কাদিতে লাগিলেন। ঘ:টে অন্তান্ত ধাহারা নান করৰিতেছিলেন, সকলেই 
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ভয়ে তীরে উঠিয়া! “হায় হায় কি হুইল” বলিয়া খেদ আরম্ভ করিলেন; 
শঙ্কর সেই অগাধ জল হইতে বলিলেন, “ম! তুমি কেঁদনা, আজ আমাকে কুমীরে 
ধরেছে, কিন্তু মা" ইহার বহু পূর্বে তোমায় আমায় এজগতে যাহ! 
কিছু গ্রকাশ পাইয়াছে, উৎপন্ন হইয়াছে, জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই সকলকে 
“কালে” ধরিয়াছে। সেই কালও এই কুমীরের মত একদিন সকলকেই টানিয় 
লইয়া যাইবে মা” বদিও কুমীরের হাত হইতে বাঁচা যায় কিন্তু কালের ভাত 
হইতেকি ক'রে বাঁচ! যায় মা? তাই বলি, এখনও বল মা, আমাকে সন্ন্যাস 
লইতে দিবে ? যদি দাও তাহ! হইলে আমি এই কুমীর এবং কালের হাত হইতে 
নিষ্কৃতি লাভ করি।” মা ভাবিলেন “ছেলে সন্নাস লইলে তে। বাচিয়! 
থাকিবে, এই ভাবিয়। মা কাতর ক্রন্দনে উচ্চৈঃম্বরে কহিলেন “আয় বাব! 
শঙ্কর! আমার দেহের অংশ--প্রাণের অংশ--আমার কুলের অংশ--কুলে 
আয়--আমি তোকে সন্ন্যাস লইতে দ্বিব।” মা”র কথা শুনিয়! শঙ্কর গঙ্গার 
স্তব আরম্ভ করিলেন। শঙ্করের মা দৈববাণী শুনিলেন যে, তোর ছেলে 
কূলে ফিরিবে, যাহ! হউক তৎপরেই শঙ্কর এক ঢেউতে কূলে পৌছিলেন,-_মা”র 
কোলে আসিলেন এবং মাকে বলিলেন “মাগো ! তুমি আমার সৃষ্টি কত্রী নিশ্চয় 
তাহ! আমি জানি; ম।” তোমার ইচ্ছায় গড়া ছেলেকে কুমীরের নিকট থেকে 
বাঁচাবে ঝলিয়। কাদিলে কেন ? মা” তোমার শঞ্জিতে মামি বাচিয়াছি | মা” আমি 
আটবৎসর বাচিব, একথা কোষ্ঠির লেখ৷ ; তুমি তজ্জন্ত চিন্তিত ছিলে, পিতৃদেব 
তজ্জন্য অমরলোকে গিয়াছেন। জ্যোতিষশান্ত্র সত্য হইয়াছে, আজ আমার সেই 
আটবৎসর--সেই ফাঁড়। কাটিয়। গেল, আজ আমার নবজীবন, আজ তুমি 
, আমার নুতন মা” হ'লে, আজ আমি নৃতন মা”কে পেলাম। ইহা শুনিয়া মা” 
বলিলেন তাতে! বটেই, কিন্তু শঙ্কর ! তোর নূতন মা”র আজ্ঞা--তুই সন্নযাসী 
হ*আর যাই হ", মা'কে ছাড়িতে পারিবিনি !” শঙ্কর কহিলেন, “ন! মা, 
তোমাকে ছাড়িব না। তোমাকে ছাড়া যায় না|” 

এইবার শঙ্কর সত্যের অতিথি হইলেন । উপবীতের সময় সকলকে 
অতিথি হইতে হয়, কিন্তু সে সময়ের অতিথি আত্মীয় স্বজনের নিকট ভিক্ষা 
করে। আজ শঙ্কর সত্যের অতিথি-_সাক্ষাৎ ব্রহ্গ হ্ইয়া বাটার বাহির 
হইলেন। কলাব্‌ ২৬৩৯ কান্তিকের শুরু একাদশী তিথিতে তিনি মাতৃ পদরেণু 
মন্তকে লেপন করিয়া এবং আচার্যের অনুমতি লইয়! কাশীতে আসিয়া! আশ্রম 
স্থাপন করিলেন। ইনি শৈবধর্ম প্রচার করেন, ইহার ধন্মমত ছিল, 


৯৮, অতিথি । [ ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা। 


প্অদ্বৈতবাদ*। ইহার লিখিত প্বেদের ভাষ্য" অগ্ভাপিও স্ব প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইয়। 
রহিয়াছে । ইহার প্রণীত বৈরাগ্য বিষয়ক সংস্কৃত স্তোত্র অতি বিখ্যাত। 
ভারতের চারিদিকেই ইনি মঠ স্থাপিত করিয়া তাৎকালীন হিন্দু বালকদিগের 
পড়িবার স্থবিধান করিয়াছিলেন। এই সকল মঠ তখনকার সময়ে কালেজ 
বিশেষ ও ভিক্ষু আশ্রম ছিল। এখন যেমন লেখাপড়। শিক্ষা অর্থ ভিন্ন হয় 
না, এখন আর বিদ্যা অমূল্য ধন নহে, কিন্তু তাহার সময়ে ষথার্থ বিদ্যা 
অমূল্য ধন ছিল, ছাঁত্রদিগের বেতনাদি লাগিত না, ততিন্ন ছাত্রের মঠে বা 
টোলে থাকিবার স্থান পাইত এবং বলন ও ভোজন পাইত। টোলের সংস্কৃত 
বিদ্যাশিক্ষার্থরা অদ্বাপিও এ নিয়মে থাকেন। কিন্ত হিন্দুসমাজে উপবীত 
ভিন্ন কোন ছাত্রকে টোণে পড়ান হয় না, পরন্ত বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত 
জাতির উপবীত লইবার প্রথ! নাই, তবেই উপবীত ভিন্ন তখনকার সময়ে বিদ্যা- 
শিক্ষাই হইত ন1। 

ভগবান শঙ্করাচার্ধ্য বিবাহ করেন নাই। হ্াহার ভাবতব্যাপী শিষ্যমগ্ডলী 
অদ্যাপিও দেখা যায়। ইহার সম্বন্ধে বৃবিধ প্রবাদবাক্য. প্রচলিত আছে। 
ইনি যখন ধর্মমত প্রচারে উদ্যত ভন, সে সময়ে বৌদ্ধন্ম্ের কর্মকাণ্ড পড়িয়া 
তন্ত্রমতের করণকারণ ও কাপালিক লইয়! তন্ত্র সাধন কেবল কাশীতে কেন 
সমগ্র ভারত্তের হিন্দুসমাজ মধ্যে খরতর বেগে প্রবাহিত হইয়াছিল, কিন্তু উহা 
বিশুদ্ধ তন্ত্রমত নহে। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের 'আবির্ভাবে হিন্দুধর্মের অতি 
গ্াচীন তন্্ুমত বিশুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এইজন্য অনেকে বলেন, ইহাদ্ারা বৌদ্ধ- 
ধন্দ্ধ ধ্বংল পাইয়! হিন্দুধর্ম পুনঃ প্রবগ হইয়া উঠে। ভগবান শঙ্করাচার্যের 
কর্মজীবন আলোচনা করিয়া পর্বত প্রমাণ পুস্থকরাশি রচিত হইয়াছে বলিলেও 
অতাক্তি হয় না এবং এখনও হইতেছে, বাঙ্গালায় যোগিসমাজে শঙ্করভাষা মুদ্রিত 
হইতেছে । কাণী, গয়া, শ্রীক্ষেত্র গ্রহৃতি তীর্থধামে অদ্যাপিও শঙ্কর মঠ রহিয়াছে । 
ইহার কর্মজীবন এত দীর্ঘ যে, হাজার হাক্জার বর হইল ভগবান শঙ্করাচাধ্য 
স্বর্গীরোহণ করিয়াছেন, তত্রাচ তাহার কম্মজীবন হীন প্রভ হয় নাই । 


শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল । 





আত্মতত্ত। 


প্যদবিদ্যাবিলাদেন ভূতভৌতিক সৃষ্ট | 
তং নৌমি পরমাত্মানং সচ্চিদান ন্দবিগ্রহম্‌ ॥৮ 


কত দীর্থাদিন, মাস, বৎসর--কত জন্ম জন্ম ঘুরিয়৷ মরিলাম, কত পুর্র-কলব্র, 
কত ধন-রখর্ধ্য ভোগ করিলাম,আবার মুহূর্তের মধ্যে সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয় 
চলিয়া গেলাম-_-শাবার আসক্তি টানিয়! মানিল--দিন গেল--এঁ আবার কাণের 
কাছে পরপারের সঙ্গীত বাজিয়! উঠিল--মৃত্যুর ভীমদণ্ড শিরোদেশে বিঘুর্ণিত-_ 
করাল কাল সবলে কেশাকর্ষণ করিতেছে--শত অনুনয়, বিনয় ও অর্থের 
প্রলোভন-_কিছুতেই সেই বিনয়বধির নির্দয় কুতান্ত তিলমাত্র দয়। করিল ন1। 
বিষয় বৈভব-_ পুত্র-কলত্র--কৈ কিছুই ত সঙ্গে গেল না-_রিক্ত হস্তে এসেছিলাম 
আবার রিক্ত-হস্তে ফিরিয়া গেলাম, কাক ত কিছুই হইল না। দিবাবসানে পথিক 
যেমন নিশাযাপনোদ্দেশে পান্থশালায় অবস্থান করে, তত্রত্য জনগণের সহিত 
আমোদ আহ্লাদ করে গরে আবার একাকা স্বীয় গন্তব্যপথে গমন করে-" 
এ সংসারও সেই পান্থশালা। কত আপিতেছে, পুত্র-কলত্র বিস্তাদি উপভোগ 
করিতেছে আবার সকলই পরিত্যাগ করিয়। চলিয়! যাইতেছে । 

জলাশয় বক্ষে, যেমন একটার পর একটী-_তার পর আর একটা, এইরূপ 
ক্রমশঃ তরঙ্গ উখিত হইতেছে আবার পরক্ষণেই সেই অগণিত উন্মিমাল| কোথায় 
চলিয়। যাইতেছে--সেইরূপ প্রতিনিয়ত এই সংসার-সমুদ্রে কত প্রাণী আমিতেছে 
কত অনন্তের কোলে মিশিয়া যাইতেছে, কে তাহার ইয়ত্ত) করে? কে বা 
এই প্রহেলিকাময় অনাদি অনপ্ত বৈচিরোর কারণানুসন্ধানে প্রবৃন্ত হয়, এই 
মর্তাভৃমিতে আপিযর়া আপনহার! হুইয়া পুত্র কলত্রাদির ভরণপোষণ, তভোগ- 
বিলাসিতায় এবং স্বার্থসাধনে যেরূপ চিন্ত করি__ধন-এরশখবধ্য চিন্তায় যেরূপ 
কালব্যয়িত করিয়া! থাকি, য্দি এই চিন্তা ক্ষণকালের জন্য সেই পরমপুরুষের 
কপালাভার্থ করিতে পারিতাম তাহা হলে কি মৃত্যুর গম্ভীর আরাব শ্রবণে 
মন এত ভীত বা চঞ্চল হইত ? 

কাল অবিরাম গতিতে স্বকার্ধ্য সাধন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে. 


১০৪ অতিথি । [ ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা। 


এ যে পশ্চিম গগনে সম্িতৃদেব রক্তচক্ষু করিয়া তোমার অবিষৃশ্তকারিতার জন্গ 
তীব্র তিরস্কার করিতেছেন, আর বলিতেছেন- “এ দেখ, কাল, তোমার একটা 
দিন অপহরণ করিল-_মুঢ় ! সাবধান হও--তুমি কালকে উপেক্ষা করিতেছ-_ 
নিপ্র1, ক্রোধ, আল্তের বশবত্তী হইয়। কালের ভ্রকুটী কুটীল মুখের দিকে 
ফিরিয়াও চাহিতেছ না-_কিন্ত কাল তোমাকে উপেক্ষা করিবে না, শত শত 
মুদ্র! বিনিময়ে তুমি বিন্দুমাত্র ও কৃপালাভ করিতে পারিবে না ।” 

মোহাদ্ধ জীব! এই ছুর্লভ জীবন কি বুথ! বায় করিবে? এ জীবনের কি 
কোনও উদ্দোশ্ত নাই? অবিগ্ভার আপাতমনোহারিণী শক্তিতে আকৃষ্ট হুইয়। 
-_রিপুগণের উত্তেজনায় সদ্বেজিত হইয়া সারাটি জীবন কি এই ভাবে অতিবাহিত 
করিবে? অবিদ্যা বা মায়! বড় প্রগল ভ!, মুখরা, কুটাল পাপপথাভিলাধিণী ; 
তাহার সৌন্দধ্য বিছ্যাজ্ছালাময়ী, দর্শনে চক্ষু ঝলদিত হয়, রূপানলে মনপতর্গ 
পড়িয়া মরে __বিছ্যৎপ্রতিম সৌন্দর্য্যের মধ্যাগত বভ্রাগ্রির স্টায় কুটিল। মানব ! 
যৌবনমদে মন্ত হইয়! যৌবনের উদ্দাম প্রবৃত্তির উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়| 
আর কামনাবহ্িতে পতঙ্গবৎ ঝন্প প্রদান করিও ন!! চিরদিনই কি তোমার 
জীবনোস্ভানে যৌবনকুন্থম বিকসিত থাকিবে? এ দেখ_-দিনের পর দিন-_ 
মাসের পর মাস--বৎসরের পর বৎসর-তোমাকে উপহান করিতে করিতে 
নুদুরে চলিয়া যাইতেছে ; তোমার যৌবন, তোমার কমনীয় কান্তি তোমাকে 
পরিত্যাগ করিয়। তোমার অবিমৃশ্তকারিতার শান্তিপ্রদানে উদ্াাত হইয়াছে। 
তুমি জীবকুলের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াও কেন এই মোহনিদ্রায় অভিভূত 
₹ইয়। আছ ? এ পথে শান্তি নাই,সুখ নাই, বিমল আনন্দও নাই-_-এখানে কেবল 
রূপের জালা, ভোগের তৃষ্ণা -উর্দাম লালসার উৎকট গন্ধ--এখানে কেবল 
আকাজঙ্ষা, কেবল অশান্তি-_-এ বাসনার তৃপ্তি নাই, নিবৃত্তি নাই, ঘ্বৃত সংযুক্ত 
অনলের ন্টায় ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া অহরহঃ মানবচিত্তকে দগ্ধ করিয়া! থাকে। 
ভ্রাতঃ ! জীবনের লক্ষ্য স্থির কর--শত প্রলোভন শত শত বাধা! বিদ্ন অতিক্রম 
করিয়া সেই গন্তবান্তনে উপস্থিত হও-_হদয় শাস্তিরসে অভিষিক্ত হইবে, মন 
বিমলানন্দে পরিপূর্ণ হইবে। জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানরান্ত্রি দূরে পলায়ন 
করিবে। সে রূপরাশি দিব্য চক্ষে একবার নিরীক্ষণ করিলে আর চক্ষু অন্ত 
পদার্থে আকৃষ্ট হইবে না। জ্যোতস্াপ্লাবিত নিশীথিনীর মুখে যে সৌন্দর্য, 
নীহারকণ-বিহবল কুমুমাবলীর যে পবিব্রতা, সান্ধ্য গোধূলির ষে উদার শান্ত ভাব 
আর অমানিশার যে গান্তীর্ধ্য, তাহ। এই স্বদয়ক্ষেত্রে প্রতিভাত হইবে। 


কার্তিক,” ১৩১৯1] আত্মতত্ব। ১৪১ 


অবিষেকী মন! এ দেখ তোমার সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র। এ সমুদ্রে চেষ্ট 
ও অধ্যবসায় সহকারে যাহা সন্ধান করিবে তাহাই পাইবে। ইহা! অমূল্য 
রত্বরাঞ্জি পরিপূর্ণ, কিন্তু নক্রমকরাদি হিংস্র জন্ত সমাকুল-'এই রত্বে সকলেরই 
তুল্য অধিকার--কৌশল-বন্ধে দেহাচ্ছাদন করিয়! অধ্যবসাগ্নান্ত্র গ্রহণ করিয়! 
ধীরে ধীরে এ রত্ব গ্রহণ কর। : 

বনু স্থুকৃতি ও তপন্াবলে প্রাণিজন্ম লাভ কর! বার়। প্রাণীর মধ্যে 
মনুষ্য, মন্থষ্যের মধ্যে পুরুষ, পুরুষের মধ্যে ব্রাঙ্গণ এবং ব্রাহ্গণের মধ্যে আবার 
বেদবেদাচারী হর্লভ। প্রায়শঃ দৃষ্ট হইয়া! থাকে, অনেকে ধর্শশাস্ত্াদি আলোচনা, 
বিবিধ লৎকন্মানুষান করিয়াও জ্ঞানালোকের অভাবে আবার কুপথগামী হইয়! 
থাকেন। বহু শান্ত্রই পাঠ কর, দেবগণের আরাধনাই কর, অথবা অশ্বমেধাদি 
যাগযজ্জের অনুষ্ঠানই কর, কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার অতেদ ভাব উপলব্ধি 
ভিন্ন মুক্তি সাধিত হইবে না । এই অদ্বৈত ভাব আত্মজ্ঞানলন্ধ ; যেমন জলদ্বত্তিকা 
অপরের সাহাধ্য ভিন্ন স্বগ্রভাবতঃ সমুদায় অন্ধকার বিনষ্ই করিতে সমর্থ, সেইরূপ 
জ্ঞানের প্রকাশনে অজ্ঞানান্ধকাঁর দূরীভূত হইলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অধ্বৈত 
ভাব অনুভূত হইয়া থাকে। এই আত্মজ্ঞান কি উপায়ে লাভ করিতে পার! 
বার, আমর! এক্ষণে সেই বিষয়ের আলোচনার প্রবৃত্ত হইব। 

আমি কে? এই স্থাবর জঙ্গমাত্সমক জগৎ কিরূপ? কোথা হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে ? কে ঝা! ইহার অধিষ্ঠাতা ? এই প্রত্যক্দীভূত জগতের কর্তাই বা কে? 
ইত্যাদি বিষয়ের পর্ধ্যালোচন৷ দ্বারা আমর! কোন ন! কোন এক সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে পারি, সেই সিদ্ধান্তের বলে আমর! এই তৃষ্তমান মায় প্রপঞ্চের শ্রষ্া 
এক অনাদি, অদ্ধিতীয়, অনস্তবীর্য্য পরমপুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য 
হই। হৃুর্যযের ভাম্বান্‌ অবয়ব দর্শনে তাহার অনন্ত জ্যোতিঃ লোচনলোভন 
চন্দ্রের সৃষ্টি ছারা তাহার সৌম্য ও শান্তভাব, বিকপিত কুমহুম দর্শনে তাহার 
হান্ত, ফেনিল নীল অদ্থুধিবক্ষে দৃষ্টিপাত করিলে তাহার গান্তীর্ধা, প্রজাপতি আদির 
বিচিত্র শিরিখচিত পক্ষাবলী দর্শনে তাহার অদ্বিতীয় শিল্পকারিতা, বিহগঞ্লের 
মধুর কাকলী শ্রবণে তাহার অশেষ করুণার আভান প্রাপ্ত হুইয়! থাকি। 
পুরাকালে, মুনি খধির৷ গভীর গবেষণ! দ্বার বিমল জ্ঞানের অধিকারী হুইয়া- 
ছিলেন- _ইন্দ্রিয়গণকে শ্ব শ্ব বৃত্তি হইতে নিরোধ করিতে হইলে স্যষ্টিকর্তার 
এই বিরাট স্ষ্টিকৌশলের আলোচনাই প্রকষ্ট পন্থা । ইত্যাকার চিন্ত স্থার! 
চিত্ত নিরোধ করাই জ্ঞানলাভের একতম উপায়। যেমন হৃর্যের উদয়ে অন্ধকার 

১৩ 


১৩২ অতিথি । [ ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য!। 


: স্থদুরে পলায়ন করে, মেইপ্প এই অধ্যাত্ম জ্ঞানের উন্মেষ হইলে অজ্ঞান দূরে 
গমন করিয়া থাকে। কর্মের দ্বার অজ্ঞান ধ্বংস সহঙজসাধ্য নহে! ধর্ম" 
শাস্থোক্ত বিধানে কর্ম করিলেও অজ্ঞানের ধ্বংস হয় না, কারণ কর্ম এবং 
অন্ধান বিরুদ্ধভাবাপন্ন নহে, উভক্বে একত্র বাস করিতে পারে, বিরোধিপদার্থ 
ভিন্ন একের দ্বারা অপরের ধ্বংস সাধিত হয় না--জলের দ্বার যেমন অগ্নির 
ংস, আলোকের দ্বার। অন্ধকারের ধ্বংস নিত্য সংঘটিত হয়, সেইরূপ কেবল 
জ্ঞানের দ্বারা অক্ঞানের বিনাশ হইন়! থাকে । যেখানে জ্ঞান সেখানে অজ্ঞান 
বা যেখানে অজ্ঞান সেখানে জ্ঞান থাকিতে পারে ন! ইহাই স্থিরতর সিদ্ধান্ত । 
যেমন পাক করিবার সমুদয় উপকরণ বর্তমানেও অগ্নি বিন! তাহা সংসাধিত 
হয় না, সেইরূপ কর্ধাদি সাধন সত্বেও জ্ঞানই একমাত্র যুক্তির কারণ। 
/ ক্রমশঃ 


জীশ্বরেজ্দরনাথ বিদ্যারতু | 





আলো ও আধার । 


১ চপল! বালিক। তুই--সেদিনের কথা 
আলো কহে অন্ধকারে হাঁসি ;--«"হে তিমির, মোর পাশে পের়েছিস্‌ ঠাই, 
বৃথা দবন্ব কর পরিহার রূপ-মোহে গরবিনি | খেয়েছিস্‌ আখি, 
আগে আমি তা'র পরে তুমি, সষ্টি হ'তে প্রবীণারে তুচ্ছ ভাব তাই! 
“দিব! নিশি' প্রমাণ তাহার ।* 
অন্ধকার কহে ক্রোধ ভরে--"অন্ধ বলি 
আছে মোর চির অপবাদ,-- তমসার তীব্র তিরক্কারে, নত মুখে 
কিন্ত তোর দৃষ্টি নেহারি আলোক, মেঘ কোলে লুকাইল আলো । 
কারোর রা তমঃ জানি নিজ রণ জয়,--্জুড়ি' বসি" 
রঃ ধরাখানি করে দিল কালো। 
প্বিখব যবে হয় নাই--পড়ে কিরে মনে ? সহসা সে মেঘমন্দ্রে-উঠিল জাগরি+ 
_.. অথবা! সে জানিবি কেমনে !_- কর কায় ভাঁতি দিক চয় :-_ 
কত যুগ বুগাস্তর ধরি”, খেলিয়াছি “আমি চির অন্ধকার, হে ত্রাস্ত আধার, 
কত খেল গগনের সনে ! | আমি পুনঃ চির জ্যোতির্ময় |” 


শ্রীবতীন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়। 





উদ্ভীবনবাদ। 
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শন্তশ্টামল! নান! জীবাবাদ অশেষ-রত্ব-সমন্থিতা ধরা দেখিয়া সকলেরই 
মনে হয় যেন সাক্ষাৎ চৈতন্যরপিনী কোন দেবী গশরীরে বন্তমান!। কবির 
চক্ষে নয়, ভাবুকের ভাবনায় নয়, ভক্তের হৃদয়ে নয় ; খ্রতিহাসিকের ইতিবৃত্ত, 
দার্শনিকের গবেষণায়, পাদার্থিকের হুস্্মতায়,এই বিশাল দিগ্বসন! মেদিনী মৃত্তিমতী 
সজীব! । যাহার বিশাল দেহে সৃষ্ট জীবমাত্রেই আশ্রযলাভ করে, যাহার অসীম 
বিমানম্পর্শী গিরিশুঙ্গ হইতে দীব্য-ক্ষীর নির্ঝরিণী প্রধাবিত হইয়! জীব-জীবন 
বিধান করে, সেই সর্বাধারভূতা বনুন্ধর! জননীসম! নহে কি? এহেন মহীয়সী 
মাতৃরূপিনী মহাদেবী কবে কি প্রকারে কোন্‌ কারণে আবিভতা হইয়াছেন? 
প্রতিহাসিক ! তোমার পুরাবৃত্তে সে কাহিনী কই? পৌরাণিক! ঠোমার 
পুরাণ গ্রন্থে কি সে বর্ণনা আছে? ধর্মশাস্ত্র ! তুমি সর্ববমান্ত, এ সম্বন্ধে কি সংবাদ 
দিয়াছ? 

ধ্রতিহাপিক অনেক চেষ্টার পর বলিলেন, “ইহা আমার সাধ্যাতীত) আমি 
অত দুরবর্তা- স্থবুহৎ সংবাদ রাখিতে সমর্থ নই ; মানবজাতি অস্ততঃ তাহার 
অধিকাংশ অংশ যে পূর্বে একস্থানে একত্রিত ছিল, তাহার কিঞ্চিম্মাত্র আভাস 
পধ্যস্ত দিতে আমি সক্ষম।” পৌরাণিক দীড়াইয়৷ বলিলেন_-“যেহেতু আমি 
পুরাণ আমার ও সকল বিষয়ে একট! সংবাদ দেওয়! একান্ত কর্তব্.। আমি 
জানি ভগবান্‌ নারায়ণ মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্ব়কে সংহার করতঃ তাহা 
দিগের শারীরিক মেদ হইতে জলমধো মেদদিনী নামক স্থানের হ্যষ্টি করিয়াছেন ১ 
এই পৃথিবী সজীব! দেবী, তাহার স্বর্শদেবের সহিত বিবাহ হয়, তাহাতে 
“সাইব্লুপ' (০৮০1০ ) নামে একচক্ষু দৈত্যগণের জন্ম হয় $-_প্রভৃতি অনেক 
বিষয় আমি জানি।” অবশেষে সর্বমান্ত ধর্মশাস্ত স্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে বলিতে 
লাগিলেন, “হা, আমি সকলই সঠিক অবগত আছি, যেহেতু আমি সর্বজ্ঞ; 
আমাতে কিছুই অগ্রকাশ থাকিতে পারে না, কারণ আমি সত্য স্বযম্প্রকাশ 
ঈশ্বর বাকা; আমার কথ! একমাত্র ধর বলিয়! বিশ্বাস কর। অদ্য হইতে 
প্রায় ছয় হর বৎসর হইল, ঈশ্বর এক সময়ে ফি জানি কেন, স--সৌর-মগুল 
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ৃধিবী স্ঞজন করিয়া! ফেলিলেন; কেবলমার ছয় দিবসের মনেই পৃথিবীন্থ 
যাবতীয় চেতনাচেতন উত্ভিদাদি চন করিয়া মর্বশেষ অবিকল নিজানুরূপ 
মানবকে স্থজন করিলেন। ইহাই পৃথিবীর সমষ্টি, উৎপত্তি বা জম্ম 

অসীম শক্তিশালী হইলে ও, পাঠক ! আমর! বিংশশতান্ধবীর অসীম উপকরণ- 
ভূষিত জ্ঞানাভিমানী মানব; কারণহীন কার্যে আমাদিগের বিশ্বাস হয় নাঃ 
সায়ান্গগ বিচারসজত প্রতিজ্ঞ! ভিন অন্ত প্রতিজ্ঞা গ্রহণে আমর! সম্মত নহি, 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রশ্থাণিত অস্তিত্ব ব্যতীত, অন্য স্বাভাবিক নিয়মের অস্তিত্ব 
আমাদের বোধগমা হয় না । অতএব কি করি, যেরূপ ভাবে যত প্রকার অর্থই 
ফর! হউক না, উপরোক্ত কোন কথাতেই আমাদের আস্থা নাই । 

(২) 

সকলেই বলেন, ঈশ্বর পৃথিবী স্যট্টি করিয়াছেন, সকলেরই ধারণ! ঈশ্বর 
আমাকে, তোমাকে, যাবতীয় সর্বন্থ স্থষ্টি করিক়াছেন। কিরূপে, কেন, কোন্‌ 
স্থানে, তিনি এমন শ্যষ্টি করিতে বসিলেন ? সমস্ত একত্র স্যা্ট করিলেন, না 
পৃথকভাবে সৃষ্টি করিলেন? আমাদিগের জীবনে কখনও দেখিতে পাই না, 
যে কোন মুহূর্তে কোন একটী নূতন জীব ব৷ উদ্ভিদের সৃষ্টি হইল; সমগ্র 
ধ্রতিহাসিক সময়ের মধ্যেও তেমন একটী প্রমাণ নাই। তবে তিনি কি 
যাবতীয় স্থষ্টি এক সময়েই করিয়াছিলেন-_বুঝি সেই ছয় দিবসের মধ্যেই । 
জগতে ইতস্ততঃ প্রতিনিয়ত যতবিধ ঘটন! ঘটিতেছে, গ্রত্যেকটী তন্ন তন্ন করিয়া 
পরীক্ষা করিয়। দেখিতে পাই যে, কারণ ব্যতীত কোনও ঘটন। কখনও সম্ভবপর 
হয় না। যখন বর্তমানে আকন্মিক বা কারণহীন ঘটনার সম্পূর্ণ অভাব, তখন 
অতীতেও সেরূপ ঘটনা ঘটে নাই। অতএব কিরূপে কোন বিষয়ের অনৈসর্গিক, 
আকশ্মিক ছৃষ্টি হইতে পারে? অতি নুদূর অতীত হইলেও, .কিরূপে এমন 
বৃহৎ পৃথিবী ও এতবিধ দ্রবা নব নব ভাবে স্থষ্ট হইল বিশ্বাস করা যায়। 
জজজন অর্থেই অসীম অর্থাৎ এক নির্দিষ্ট সময়ে আবির্ভাব; এই অনন্ত ভাণ্ডার 
পৃথিবীর আদি বা! শূন্যাবস্থা কিরূপে ধারণ কর! সম্ভব ? 

আবার ভূতব্ববিদ্গণের অতি বিশাল ভৌমিক যুগ সকলের ( 03৩০1০৪1051 
4855 ) কতবিধ ধ্বংসাবশেষ চিহ্ুঘ্ার! প্রমাণিত হইয়াছে যে অতি দুর দুরস্ত 
অতীত গহ্বরে আরও কত জাতি বিপুল ও ক্ষুত্র জীব উদ্ভিদ সকল জন্দিয়াছে, 
বৃদ্ধি পাইয়াছে, লোপ পাইয়া গিয়াছে, তাহার! এক্ষণে স্বপ্নবৎ, তাহাদের নাম 
পধ্যস্ত অবশিষ্ট নাই। তঙ্জনা সন্দেহ ঘনীভূত হইতেছে, এখনকার জীব উদ্ভিদ 
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মাত্রেই কি সর্ধাদিতে বর্তমান ছিল? বিপরীত পক্ষে বিশ্বগ্হুত্রে প্রমাণিত, 
হইয়! পড়িয়াছে যে, মহান্‌ কালপ্রব'হে এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেনী ক্রমোরতি 
দ্বারা উদ্ভূত, বর্ধিত ও পুষ্ট হইয়। শেষে এক সম্পূর্ণ নূতন শ্রেণীতে পরিণত 
হইতেছে, ইহাই আমাদের বিচার্যা-উত্তাবনবাদ । 

ধর্মশান্ত্র বলিল, পৃথিবী ও মানব কেবলমাত্র ছয় সহত্র বর্ষের পুরাতন। 
বন্ধীপ প্রভৃতির নিম্মাণ পদ্ধতি দেখিয়া, পৃথিবীর উপরিশ্থ স্তর-বিষ্ভান পরীক্ষা 
করিয়া, মহাদেশ মধান্থ উচ্চ পার্বত্যশৃঙ্গে সামুদ্রিক ধ্বংসাবশেষাদি অসংখ্য 
অসংখ্য প্রমাগ প্রাপ্ত হইস্জা আমরা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি যে, পৃথিবী 
এত অগ্পকালের মর্য্যে স্থষ্ট হইয়াছে । অপিচ পৃথিবীস্থ নানাবিধ স্তরে অতাতুত 
জীব-কঙ্কালাবিফারে অঙ্গারখনি প্রভৃতিতে উপধু?পরি বনুত্তর উদ্ভিদ বিস্তাসে, 
পার্বত্য ভূবিবরে নানাবিধ অস্ত্রশ্ত্রা্দির প্রাপ্ডিতে নির্ধিবাদে স্ডিরীকৃত হইয়াছে 
যে, পৃথিবীতে মানব বর্তমান অবস্থায় আসিবার পূর্বে অনেকানেক তৌমিযুগ 
অতিবাহিত হুইয়! গিয়াছে; সেরূপ এক একটা ভৌমিক যুগেই আট দশ সহজ 
বর্ষ নির্দেশ কর! বিধেয়। 

(৩) 

পৃথিবী অতীব পুরাতন মানবও পুরাতন। ইহাদের শ্যজনদন্বন্ধে বন্ছবিধ 
মতভেদ আছে । ফলতঃ জগৎ ব্রঙ্গাণ্ডের আদি কারণ সম্বন্ধে প্রধানতঃ 
ছুইটী বাদ (৮১৪০:৮) প্রচলিত হইয়াছে--.একটা স্যজনবাদ অপরটা উদ্তাবন- 
বাদ। প্রধানতঃ ছই নিয়মে জগৎ সংসার পরিচালিত হইতে পারে ) পশ্বরিক 
(270510600) ও শাক্তিক (19%)। এই ছুই মহান্‌ বাদের বিচার,সত্য নির্ধারণ 
বা সম্যক প্রকাশ আমার স্তায় ক্ষুপ্রবুদ্ধির সাধ্যাতীত। ইহাদিগের সংক্ষেপ 
ভাবার্থ এই--স্থজনবাদ বা শান্ত্রীয় মতে প্রতোক মৌলিক বস্ত বিভিররভাবে 
স্থজিত,নিয়ন্ত্রিত ও পুষ্ট ) ঈশ্বর তৎসমুদায়ের শর! নিয়ন্ত্রাতা ও পোষক। প্রত্যেক 
ঘটন৷ পূর্ব নির্ধারিত অকাট্য অনৃষ্টবন্ধ ; সথজনের সহিত ধ্বংসের বীজ সর্বত্র 
সমাবিষ্ট__স্থষ্ট ক্রমে নিশ্চয়ই ধ্বংস হুইবে। এই বাদের অনেকাংশ পরিবর্তিত,ত্যক্ত 
ও পরিবর্ধিত হুইয়া অনেক ক্ষুদ্রতর বাদের স্য্টি করিয়াছে । সাধারণতঃ ইহার 
বিশ্বাসকারীর৷ অনৃষ্টবাদী জন্মান্তর বিশ্বাসহীন ও ভিন্নাস্ম--একোপানক। 
মুসলমান, শ্রীষ্টান, গ্রভৃতি এই দলভুক্ত । উত্ভাবনবাদ বা বৈজ্ঞানিক মত বলেন-_. 
উপস্থিত সমুদয় বিষয় পুর্ব্বতন বিষয় সমূহের সম্পূর্ণ নকলমাত্র এবং ভাবী বিষয় 
সমূহের কারণ সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নছে। কারণ ও ফলের মধ্যে এক 


১০৬ অতিথি। [ ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখা|। 


নিকষ, চিরস্ন, বিদ্যমান ; নিয়মই ভ্রিলৌকশীসক, অবিনশ্বর, হ্রাস বৃদ্ধি হীন; 
এক হইতে বনুত্ব, বত্বেই একত্ব। এ মতাববন্বীরা ক্রমোস্তৰ নির্ধবাণবাদী, 
কর্মফল-__অন্মান্তর বিশ্বাসী এক আতা সমন্টি উপাসক। বৌদ্ধ, হিন্দু গ্রভৃতি 
এই দলভুক্ত | | 
অতএব এক্ষণে স্থবিশাল প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে--জগৎ স্থষ্ট না উদ্ভূত ? 
(ক্রমশঃ ) 
জরীভূপেন্্রকুমার সিংহ সরস্বতী । 


- অনল -৩তজটআজীল 





প্রতিশোধ । 





(পুর্ব গ্রকাশিতের পর |) 

_কিষণসিং চুপ, করিলেন ! তাহার নাসিক! দিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস প্রবাহিত 
হইতে লাগিল। চক্ষু আগুনের মত দূ, দপ করিয়া জলিতে লাগিল। তাহা 
দেখিয়া! কুমুদসিংহও ভীত হইলেন। বৃদ্ধের উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যে তাহার 
হদয়ে, শিরায় শিরায়, মজ্জায় মজ্জায়, অস্থিতে অস্থিতে কে যেন আগুন ছড়াইয়। 
দিল। শোকে ক্রোধে তাহার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়। উঠিল। দস্তপ্ধার! তিনি 
নিম্োষ্ঠ বারংবার দংশন" করিতে লাগিলেন। বাহুদ্বয় দ্বারা বক্ষংস্থল বারংবার 
নিশ্পেষিত করিতে লাগিলেন । কুমুদ নিং কেশতীর হ্যায় ফুলিয় উঠিলেন-_ 
জলদগঞর্জনে প্রতিজ্ঞা করিলেন_“আজ আমি পিতৃব্যের এই অস্তিম-্শয্যায় 
বসিয়া প্রতিজ্ঞ! করিতেছি, যে ছলে বলে যে প্রকারে হউক কায়কোবাদের 
বক্ষরক্কে, একদিন এই অপমানের প্রতিশোধ লইবই লইব !,* গৃহের কোণে 
কোণে মেই ভীষণ প্রতিজ্ঞা অতি বিকট ভাবে প্রতিধ্বনিত হইল! সেকি 
ভীষণ ! যেন বিভীষিকার পৈশাচিক হান্ত ! 

সহস! কিষণ সিং চীৎকার. করিয়! উঠিয়াই নীরব হইলেন । কুমুদ সচকিতে 
দেখিলেন__ৃদ্ধ থর থর করিয়! কাপিতেছেন ; তাহার চক্ষু কপালে উঠিয়াছে। 
কুমুদ তাড়াতাড়ি বৃদ্ধের মুখে জল দিলেন--কিস্তু জল মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইল না, 
ছুই কস্‌ বহিয়! পড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে কিষণ সিংহের সর্বাক্গ স্থির 
হইয়। গেল! কুমুদ চীৎকার করিয়া, কাক! কাক!, বণিয়া কত. ডাকিলেন, 
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কিন্ত আর কোন উত্তরই পাইলেন না তখন রুঝিলেন--যে তীহার পিতৃব্য 
জন্মের মত এ মর-জগৎ ত্যাগ করিলেন। তিনি আকুল স্বরে কাদিয়! উঠিলেন। 
তখন দিবার শেষ। আধার গুটি গুটি করিয়! ধরাবক্ষে পা বাড়াইতেছিল। 
মন্াহতের দীর্ঘশ্বাসের মড. মধ্যে মধ্যে এক একবার উত্তপ্ত বায়ুছ ছশবে 
বহিয়া যাইতেছিল ! 

নির্জন--নীরব কক্ষে কুমুদ একাকী মৃত পিতৃব্যের শয্যার পার্খে উপবিষ্ট! 
নীরবে তিনি কত কীর্দিলেন। পিতৃবোর অপরিসীম নেহ আদর, মি কথাগুলি 
সমস্ত মনে পড়িতে লাগিল। তিনি বড় অধীর হুইয়৷ পড়িলেন! ব্যাকুল কঠে 
উর্ধমুখে বলিয়া উঠিলেন--ভগবান ! আমার এ কি করিলে? আমি ত 
কোন পাপ করি নাই প্রভু! কাহারও কোন অনিষ্ট করি নাই ত দেব! তবে 
কেন আজ আমার এ সর্বনাশ করিলে বিধাতঃ ! 

কুমুদদ কত ভাবিলেন। ভাবিয়া ভাবিয়া তাহার জ্ঞান লোপ পাইবার 
উপক্রম হইল। তিনি কখন ক্রোধে মাথার চুল ছিড়িতে লাগিলেন, কখনও 
বা শোকে বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শধ্যা তাগ করিয় 
উঠিলেন ? অস্থির হৃদয়ে পাগলের মত গৃহ মধো পাঁদচারণ। করিতে লাগিলেন। 
সে সময় তীহার মৃত্তি বড় ভীষণ দেখাইতে লাগিল। এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ 
অতিবাহিত! সহস! তাহার শোকোচ্ছ.সব্যথিত হৃদয়ে ক্ষীণ অগ্নিস্ফ,লিঙ্গের 
মত একটা আশা ফুটিয়! উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি অঙ্গরাখার মধ্য হইতে 
একখও কাগজ বাহির করিলেন। অনেকদিন পূর্বে বঙ্গ-বাত্রা কালীন তিনি 
যে অশ্বারোহী সম্ত্ান্ত যুবকের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, এ পত্রথানি সেই 
যুবকপ্রদত্ত বাটীর ঠিকান!। কুমুদ ভাবিলেন, এই মনত্রাস্ত যুবকের নিকট 
একবার যাইয়া রাজার এই অত্যাচারের কথা সমস্ত বলিব। দেখি, তাহার 
দ্বার! যি কোন উপকার হয়, তাহ। হইলে তারাকে উদ্ধার করিব। তার পর 
প্রতিশোধ ! 

এই ভাবিয়া! তিনি সেই মুসলমান যুবকের ঠিকানাটী দেখিবার অন্ত 
তাড়াতাড়ি কাগজথানি খুলিয়৷ পড়িতে লাগিলেন। সহগ! তিনি সর্পর্দষ্টের মত 
চীৎকার করিয়। কাগজথানি দুরে নিক্ষেপ করিলেন। পত্র মধ্যে দেখিলেন -. 
জ্বল্ত অক্ষরে সাক্ষরিত-_-কায়কোবাদের নাম ! কুমুদ সিং তীহার সমত্ত হৃদয় 
থানায় একট! ভীষণ কম্পন অনুভব করিলেন। এককালে যেন সহশ্্ বৃশ্চিক" 
দংশনজালা জলিয়৷ উঠিল। যেন তাহার ষৎপিণ্ডে কে আগুন ধরাইয়া দিল । 
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যেন তীহাগ জাপাদমপ্তকে কে বিষাক সুচী বিদ্ধ করিয়। দিল ! তিনি উন্মাদের 
সায় উত্তেজিত কে চীৎকার করিয়! 'বলিয়! উঠিলেন--”কায়কোবাদ ! আমি 
তোমার প্রাগ রক্ষা করিয়াছি, এই কি তার পুরস্কার? পিশাচ! এই 
তোমার গ্রত্যুপকার 1” 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
দিল্লীর পাঠান রাজসভা। ! সদস্তপরিবেষ্টিত কায়কোবাদ রত্বখচিত বিচিত্র 
নিংহাসনে উপবিষ্ট ! দক্ষিণ পারে গ্রধান মন্ত্রী জালালুদ্দিন ।*% বাম পার্খে কায়কো- 
বাদের প্রাণের ইয়ার বা মন্ত্রী জাফর খা এবং অন্তান্ত সন্ত্রাস্ত ওমরাহগণ ! 
সতামধ্যে নান! বিষয়ের আলোচনা চলিতেছিল। কখন রাজনৈতিক তর্ক বিতর্ক 
কখনও ব নান! গ্রকার গল্প গুজব কইতেছিল। তখন মুসলমান রাজসভায় গর 
কৌতুকের চর্চাটাই বেশী হুইত। এইরূপে আলোচন! চলিতেছে এমন সময় 
জনৈক খাররক্ষক সৈনিক আসিয়া, কুর্ণিস করিয়া মভামধ্যে একপার্থে দণ্ডায়মান 
হইল। জাফর খঁ! সকল কাজেই অগ্রগণ্য--কর্তৃ্ধ ফলাইতে চায়--সে সর্বাগ্রেই 
জিজাস|! করিল--“কি সংবাদ সৈনিক 1 

সৈনিক। জনৈক রাদ্রপুত শাহানসাহ বাদপাহের সাক্ষাৎপ্রার্থী ! 

কায়কোবাদ কিছু সন্দিপ্চভাবে কহিলেন--রাজপুত আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী ! 
কে লে? 
জালালুদ্দিন এতক্ষণ গন্তীরভাবে চিন্তামপ্ন ছিলেন তিনি মস্তকোত্তোলন করিয়া 
কহিলেন-_মার্জন! করিবেন জাহাপনা, সে ব্যক্তি যেই হউক, রাজসভায় 
আসিলে দমস্তই জান! বাইবে। যাও সৈনিক, সেই রাজপুতকে সভামধ্যে লইয়া 
আইন। কায়কোবাদ, জালালুদ্দিনের বিরুদ্ধে বড় একটা কথা কহিতেন ন।, 
স্থতরাং নীরবে রছিলেন। পৈমিক পুনরায় যথারীতি কুর্ণিদ করিয়া! প্রস্থান 
করিল। 





শর মস্বী জালামুদ্দিনের অপর একটী নাম ফিরোজ দাহ। তিনি প্রথমে বুলবনের মন্ত্রী 
ছিলেন, পরে কায়কোবাদেরও মন্ত্রী হয়েন !। যতদিন তিনি মন্ত্রীত্ব করিয়াছিলেন ততদিন লোকে 
তাহাকে ফিরোজ বলিয়াই জানিত। পরে 'বখন দাসবংশের পতনের সঙ্গে তাহার অবস্থার 
উন্নতি ঘটে, তখন তিনি জালালুদ্দিন খিলজি নামে অভিহিত হয়েন। আমর! এই নিম্োজ 
নামই ব্যবহার করিব। 'অতিথি'র বণ মাসের সংখ্যায় জালাঁলুন্দিনের পরিবর্তে ভ্রম বশতঃ 
গিযাহ্দ্দিন খিলিজি লিখিত হইয়াছে । পাঠক পাঁঠিক1 এ ক্রটি মার্জনা করিলে বাধিত হইব। 


কা্ডিক, ১৩১৯ ।] হিন্দুরমণীগণের অবস্থা । ৩৪ 


সকলে নবাগত অপরিচিত রাঁজপুতের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 
অনতিবিলম্বে সৈনিকের সহিত সেই রাজপুত সভামধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে 
দেখিয়া কায়কোবার্দ ও জাফর খা উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন! তীহাঁর! 
বিল্ময় বিস্কারিত নয়নে দেখিপেন--র।জপুত আর কেহ নহে-_কুমুদ সিং! 

কুমুদসিংহের শরীর শীর্ণ_-মস্তকের কেশরাশি রুক্ষ--চক্ষু ভয়ানক উজ্জ্বল 1 
তাহাকে দেখিলে বোধ হয় ঘোর উন্মাদ; সেই উজ্জল চক্ষের তীব্র জ্যোতি 
বুঝি কায়কোবাদ ও জাফর মিঞার হৃদয়ের অন্তস্থল পর্যান্ত ভেদ করিল, তাই 
তাহারা উভয়েই শিহরিয়া উঠিলেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী জালালুদ্দিন তাহা লক্ষ্য 
করিলেন। তাহার মনে সন্দেহ হইল। জালালুদ্দিন কায়কোবাদ্দকে বড় ভাল 
বাসিতেন না। কায়কোবাদ কিরূপ স্বভাবের লোক তাহ! তিনি জানিতেন তাই 
তিনি তাহার উপর দর্বদাই সন্দেহ. করিতেন। কুমুদ অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া, 
নীরবে, একৃষ্টে কারকোবাদের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সে কি তীব দৃষ্টি! 
কি অলৌকিক দীপ্রিময়, অস্তরদাহন চাহনি 1 কায়কোবাদ দেখিলেন, তাহার চক্ষু 
হঈতে যেন অগ্নিশিখা তীরের মত ছুটির বাহির হইতেছে ! তীগগর স্ফীত নাসিকা 
হইতে মেন 'প্রলয়ের প্রচণ্ড বায়ু ছুটিতেছে। কায়কোবাদ কুমুদের সেই উন্মত্ত 
মুত্তি অধিকক্ষণ দেখিতে পারিলেন ন৷।॥ তাহার প্রাণের ভিতর দুরু, দুর, 
করিতে লাগিল। মুখ ,গুখাইয়া গেল! তিনি সভয়ে মস্তকটী অবনত 
কপিলেন। কুমুদ্রসিং তখন কর্কশকঠে ডাকিলেন-_-«“কায়কোবাদ 1” 

ক্রমশ । 


শ্রীকালীু্ণ বন্ধ । 





আরা 


প্রাচীন ভারতে হিন্দুরঘণীগণের অবস্থা! । 


( পুর্বপ্রকাশিতের পর।) 
এতথ্বাতীত আমর! বৈদিক যুগে আর একটা বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই 
যে, তখন নারীজাতিকে বৈধব্য হুঃখ অনুভব করিতে হইত না। কারণ তখন 
বিধবার পত্যন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। অথর্ব বেদে একস্বানে আছে শ্যদদি 
কোন স্ত্রীলোকের পূর্বে দশজন অব্রাহ্মণ পতি থাকে পরে যদি একজন ব্রাহ্মণ 
তাহাকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে তখন সেই ব্রান্মণই ভীহার পতি বলিয়া 
১৪ 


১১৪ অতিথি। [ ১ম বর্ধ, €র্থ সংখ্যা । 


বিবেচিত হইবেন ।” ৫--১৭--৮। এইক্প প্রমাণের উপর যে আর কিছু বক্তব্য 
আছে, বলিয়া বোধ হয় না। এই উক্তির দ্বার! কেবল যে বিধবা! বিবাহ ছিল 
বলির! অনুমান হয় তাহ! নহে, তখন অসবর্ণ বিবাহের ও অস্তিত্ব ছিল বলিয়া! বোঁধ 
হয়। এবং এইরূপ বিবাহে নীচত্ব প্রাপ্তি হয় বলিয়া কোন ঈঙ্গিত না থাকায় 
তৎকালে এইরূপ বিবাহ সমাজ-প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এইরূপ 
প্রমাণ থাকা স্বত্বেও এক সম্প্রদায় বণিক! থ।কেন যে, আমাদের এখানে বিধব। 
বিবাহ কোন কালে প্রচলিত ছিল না। বরং ইহার পরিধর্তে সহমরণ প্রথার 
অস্তিত্ব ছিল বলির! মনে হয়। ইহার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহার] ধগবেদ হইতে 
একটী খক্‌ উদ্ধুত করিয়া! দেখান যে, সহমরণ ছিল বিধব। বিবাহ ছিল না। সে 
ধকৃটী এই £-. 
ইম। নারী বিধবাঃ সপত্রী রাঞ্জনেন সর্পিষ। সম্প্‌শস্তাম্‌। 
অনশ্রয়ে! অনমীবাঃ সুবেশাঃ আরোহস্ক জনয; যোনিমগ্রে ॥ 

অর্থাৎ "এই সকল নারী বৈধবা হুঃখ অন্ুত্তব ন! করিয়। ঘ্বৃত ও অঞ্জনানু- 
লিপ্ত পতিকে প্রাপ্ত হইয়! উত্তম রত্ব ধারণ পুর্র্বক অগ্নি মধ্যে আশ্রয় লউন*” ॥ 
কিন্তু বাহার এই মতের পক্ষপাতী নহেন অর্থাৎ যাহার। বিধবা বিবাহ 
ছিল বলিয়৷ অনুমান করেন তাহারাও এই থাকৃটী উদ্ধৃত করিয়! ইহার 
অন্ত প্রকার অর্থ নিষ্পত্তি করেন। ত্রাহার৷ বলেন, ইহার অর্থ এইরূপ-- 
“এই সকল নারী বৈধব্য হুঃখ অনুভব ন! করিয়া অঞ্জন ও ঘ্বৃতের সহিত 
গৃছে গ্রবেশ করুন। এই সকল বধূ অশ্রপাত ন| করিয়! উত্তম উত্তম রত্ব 
সমূহ ধারণ পূর্ব্বক সর্বাগ্রে গৃহে আগমন করুন।” একই খকের এইরূপ বিভিন্ন 
প্রকার ব্যাখ্যার কারণ কি, হয়ত কাহার কাহার মনে উদয় হইতে পারে। উত্তর 
এই যে, ইহার কারণ এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই খকের “যোনিমগ্রে” লইয়া 
মতান্তর । এক সম্প্রদায় বলিতেছেন, ইহ! ঠিক যোনিনগ্নে পাঠই হইবে। ইহার! 
সহমরণের পক্ষপাতী । আর এক সম্প্রদায় বলিতেছেন, না, উহ! যোনিমগ্নে পাঠ 
হইবে না, উহ্বার প্রকৃত পাঠ যোনিমগ্রে। ইহার! সহমরণের বিরুদ্ধবাদী। 
119১0701151, 9/11500," 0০৩11 প্রভৃতি মনীষিগণ এই শেষোক্ত মতের 
পঙ্গপাতী। ইহার! এই মতের যাথার্থ্য প্রতিপাদনের জন্ত ইহার পরবর্তী খাক্‌টা 
(১*--১৮--৮) উদ্ধৃত করেন কিন্ত পর্ব সম্প্রদায় ইহাতে বলেন যে, যদিও উহ! 
দৃশ্ততঃ সহমরণের বিরুদ্ধবাদী কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহ্নার অর্থ ইহা! নয়। এই 
খকের অর্থ সহমরণের অনুকূল; তাহারা বলেন, এঁ খকে পরীক্ষা করা 


কার্তিক, ১৩১৯।]  হিন্দুরমণীগণের. অবস্থা । ১১১ 


হইতেছে যে, রমনী প্রকৃত পক্ষে পতির অনুরাগিনী কি না। এইরূপ অর্থ 
করিয়! এই খকৃকে তাহারা সহমরণের অনুকূল বলিয়! «ব্যাথা! করেন; কিন্তু 
আমর! এ মতের সহিত একতা স্থাপন করিতে পারি ন.. কারণ পর পর ছইটা 
খকে দুই রকম করিয়| ব্যাখ্যা কর! যুক্তিসঙ্গত বলিয়! বোধ হয় না। তদ্বতীত 
সারনাচাধ্য তৈত্তরীয় আরণাকেও এ খকের অন্তর্গত 'দিধিনোঃ কথার ব্যাথা 
করিয়াছেন যে, স্ত্রীর দ্বিতীয় পতি। অতএব সায়নাচার্য্যের মতে এই ধকের 
ব্যাখা! এইরূপ-_হে নরি, উখ্িত হও, তুমি যাহার পার্থে শয়ন করিয়া: রহিয়াছ 
তিনি গতাসু হইয়াছেন ;$ তোমার এই স্বামীর নিকট হইতে জীব জগতে ফিরিয়! 
আইপ এবং ধিনি তোমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক এবং তোমার পাণিগ্রহণ 
করিবেন তাহার তুমি পত্বী হও; ১০--১৮-৮। অতএব আমর! দেখিতেছি ষে 
বিধবা বিবাহ এক্ষণে যাহ! অশাস্ত্রীয় বলিয়া! অনেকের নিকট পরিচিত তাহা মেই 
গ্রাচীন বৈদ্দিক যুগে শান্ত্রসম্মত ছিল। আমর! স্ত্রীলোকের এই মকল অধিকার 
হইতে দেখিতে পাই যে, তখনকার স্ত্রীজাতি অনেকটা স্বাধীন ভাবে বিরাজ 
করিতেন এবং সকলের দ্বারা বিশেষ সম্মানিত হইতেন। 

এইবার আমর! বৈদিক যুগের ঠিক পরবর্তী কালে নারীগণের কিরূপ অবস্থা 
ছিল তাহাই আলোচনা করিব। এই সময়টাকে ইংরাজীতে 7291০ যুগ বলিয়া 
থাকে। এ সময় আমর! দেখিতে পাই যে, স্ত্রীজাতির অবস্থ! বিশেষ কোন 
পরিবর্তন হয় নাই। এ সময়েও তাহার! সেই বৈদিক যুগের ন্যায়ই সন্মানিত 
হইতেন ; স্বাধীনতার বিমলানন্দ উপভোগ করিতেন; অবিবাহিত! থাকিলে 
পুত্ররূপে পণ্য হুইন্া পিতৃধনের অধিকারী হইতেন প্রভৃতি বৈদিক যুগের সমস্ত 
অধিকার তাহার! এই সময়েও উপভোগ করিতেন। ছুই একটা বিষয়ের কিঞ্চিং 
বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়াছিল। এ সময়ে তাহার! আরও অধিক পরিমাণে স্বাধীনত। 
প্রাপ্ত হইয়াছেন ; তাহারা উৎসবাদি দর্শনার্থে সকল স্থানে যাতায়াত করিতেন? 
পুর্ব পরিচিত বান্ধবদিগের আবানে তাহাদিগকে দেখিবার জন্য যাইতেন, পুনরায় 
তাহাদিগকে নিজের বাটাতে নিমন্ত্রণ করিয়। আপ্যাক্িত করিতেন ) বিচারসভা, 
রাঁজসভা! প্রভৃতিতে যোগদান করিতেন এবং সময় সময় উপস্থিত সভাদিগের 
সহিত বিষম তর্ক আরম্ভ করিয়া দিতেন। এইরূপ ভাবে সভাসমিতিতে উপস্থিত 
থাকিয়! তাহাদিগের সহিত তর্ক করা এবং এ বিষয়ে সমাজের বাঙ.নিষ্পত্তি ন! 
কর! দ্বার! বুঝ! যাইতেছে যে, তৎকালে একর প স্ত্রীস্বাধীনতা সমাজগ্রাহা ছিল। 
কিন্ত এক্ষণে সের্প শ্বাধীনত। হিন্দুরমণীর পক্ষে আকাশকুস্থমবৎ প্রতীয়মান হয়। 


১১২ অতিথি । | ১ম বর্ষ,৪র্থ সংখা] । . 


এক্ষথে এ প্রকারের স্বাধীনতা ত দূরের কথা, কোন বিষয়ে কিঞিৎ শ্বাধীনতাও 
নাই। এখনকার সমাজ স্ত্রীজাতির স্বাধীনত1 অশাস্ত্রীয় বলিয়া বিধান দির! 
থাকেন। কিন্ত আমর! সেই প্রাচীনকালে এ সমুদায় অধিকার শাস্ত্রসন্মত ছিল 
বলিয়৷ দেখিতে পাই । যদ তাহ! না হইত তাহা হইলে আমর! মিথিলাধিপতি 
জনরের রাজসভায় সমবেত খষি এবং পঞ্ডিতগণের মধ্যে মহর্ষি গর্গের কনা। 
গার্গী বাঁচকম্বীকে দেখিতে পাইতাম না। কেবল কি দেখিতে পাওয়া? 
সমবেত খবিগণের মধ্যগ্থলে মহধি যাজ্ঞ্যবন্ধকে বিচারে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত 
আহ্বান করিতে শুনিতে পাইতাম না। এমন দৃষ্টান্ত কেবল যে এই একটী, 
তাহ! নহে, এ প্রকারের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের বিষয় বিশেষজ্ঞগণ অবগত 
আছেন ; অতএব সে বিষয়ের উল্লেখে বিরত হইলাম। 

এষাবৎ আমর! নারীজাতির অবস্থা বৈরি যুগে এবং রামায়ণাদির সময়ে 
কিরূপ ছিল তাহাই আলোচন! করিলাম। এই আলোচনার ফলে আমরা 
জানিতে পারিলাম যে, এই স্থুদীর্থ কাল তীহাঁর1 সমালে থাকিয়! সকল বিষয়ে 
শ্বাধীন ছিলেন। তবে তথনকার ম্বাধীনতা অবশ্ত এখনকার পাশ্চাত্য স্বাধীনতার 
নাঁয় ছিল ন। তখনকার স্বাধীনত! উপভোগ হেতু আন্তারিক নির্্মলত। বিনষ্ট 
হইত না; সে স্বাধীনতার মন আরও অধিক পরিমাণে মার্জিত ও উন্নত হইত, 
কিন্তু দুঃখের বিষয় পরবর্তী কাপে তাহাদের সে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করায় 
কাল প্রবাহে বাহিত হইয়। তাহার! এই বর্তমান কালের অবস্থায় আসিয় 
পড়িয়াছেন । সে সময় তাহাদের সন্মানও যথেষ্ট ছিল দেখিয়াছি। তদ্যতীত 
তাহাদের বিবাহের জনা কোন বাধ্যতামূলক বিধি না থাকায়-__বাল্যবিবাহের 
কোন অস্তিত্ব ছিল না। পূর্বে দপিয়া'ছ, পাত্রী স্বাভিলধিত পাত্রে আপনাকে 
উৎসর্গ করিতেন সুতরাং তখন অধিক বয়সে বিবাহ হইত। তাহারা পিতৃধনের 
অধিকারী হুইতেন যদি না তাহার বিবাহ করিতেন এবং যদি পিতার অগ্ত কোন 
পুত্র না থাকিত। উচ্চ শিক্ষার বিমল জ্যোতিতে তাহাদের জ্ঞাননেত্র সর্বদা 
উজ্জ্বল থাকিত। এ শিক্ষা যে কেবল গৃহকর্ে নৈপুণ্যলাভের শিক্ষা! কিংবা যে 
পুস্তকাদি পঠনেই ইহার পরিসমাপ্তি হইত তাহ! নহে ? তাহাদিগকে কলাবিদ্যাও 
শিক্ষ। দেওয়া হইত। ইনার প্রমাণ 'আামরা মহাভারতে প্রাপ্ত হই। এতদ্যতীত 
তাহার। অধ্যাত্মতত্ব সঙ্বদ্ধেও আলোচন! করিতে পাইতেন ; গার্গী,মৈত্রেয়ী প্রভৃতি 
রমনীগণ ইহার উজ্জল দৃষ্টান্তস্থল। এইখানেই স্ত্রীশিক্ষার শেষ নহে, তাহাদের 
রাঙ্গনৈতিক বিষয়েও কথা কহিবার অধিকার ছিল, ইহার গ্রমাণ আমর মহ1- 


কার্তিক, ১০১৯। ] হিন্দুরমণীগণের অবস্থা । ১১৩ 


ভারতের বিহুলার চরিত্রে দেখিতে পাই। এইদ্ধপে আমর! যে দিক্‌ দিয়াই দেখি 
না কেন, সে সময়ে স্ত্রীশিক্ষা যে বেপ উত্তমরূপে সম্পন্ন হইত সে বিষয়ে সন্দেহ 

নাই। সে সময়ে বিধব1 বিবাহ বর্তমান ছিল তাহা! আমরা পূর্বেই বিশদভাবে 

আলোচন। করিয়াছি এবং. তাহার প্রমাণ স্বরূপ বেদ হইতে কতিপয় খকৃও 
উদ্ধৃত করিয়াছি । বেদ ব্যতীত মহাভারতাদিতে ও ইহার যথেষ্ট প্রমাগ আছে 

কিন্ত তাহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। তখন মসবর্ণ বিণাহ ও বেশ প্রচলিত চিল 

বলিয়া মনে হয়, কারণ দি তাহ! ন! হইত তাহা! হইলে ভীমের সহিত হিড়িম্বার 

এবং অর্জুনের সহিত নাগকন্তা উলুগীর বিবাহ কি তৎকালের সমাঞ্জপতিগণ 

সমর্থন করিতেন ১» আর যদি ঈহ! সমাজসম্মত না হইত তাহা হইলেই বা তাহার! 

এনূপ বিবাহ করিবেন কেন, তীহারা দেশের রাজপুরুষ, ধন্মের রক্ষাকর্তী,তাহার! 
কি অধঙ্বের প্রশ্রয় দিতে পারেন ? অতএব বুঝ! বাইতেছে যে, তখন অসবর্থ 

বিবাহ সমাজনন্মত ছিল। দমে সময়ে নযরীগণ নান! প্রকার সভাসমিতিতে 

যোগদান করিতেন ইহা! পূর্বেই বলিয়াছি। ইহার দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে 

সেই প্রাচীন যুগে অবরোধ প্রথা ছিল না। ইহা পরবর্তী কালে প্রচলিত হুইর। 

ছিল। অতএব আমর! দেখিতেছি যে বৈদিক যুগে এবং রামাণাদির সময 

সমাজের অবস্থা প্রায় এক রকম ছিপ,বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই; পরিবর্তন 
পরে আরম্ত হইয়াছিল। সুতরাং আমর! এইবার ইহার পরে নারীজাতির অবস্থা 
কিরূপ ছিল তাহাই আলোচনা করিব। | 

এইবার আমর1 ষে সময়ের কথা বলিতেছি সে, সময়ের' 


৪19৫ধুগের পরহইতে একট! বিশেষ কোন নাম দেওয়া যায় না। তবে ইহার 
পৌরাণক যুগের পুর্ব 


পর্যন্ত অর্থাৎ থৃষ্ট পূর্ব পরিমাণ কাণ [1০ যুগের পর হইতে পৌরাণিক যুগের 

সচশ্র বৎসর হইতে পূর্বব পর্যান্ত। এসময়ে স্ত্রীলোকগণ পূর্বের স্তার সমাজ 

থষ্টাব পাঁচশত বৎসর :.. 

প্যস্ত। কর্তৃক সম্মানিত হষ্টতেন ইহার প্রমাণ আমরা এই সময়ের 
স্বৃতি প্রভৃতি হইতে যথেষ্ট প্রাপ্ত হই । মনু বলেন 27 


স্পিভৃর্ভি ্র।তৃতিন্চৈ হাঃ পঠির্ভিদে বনৈল্থ| | 
পুজা ভূষনসি ওন্যাশ্চ বনু কল্যণনিপ্স ,ভিঃ ॥ 
যত্র নাধাস্ত পূজ্যন্ত রমস্তে তত্র দেবত!ঃ। 
যব্রৈ তাস্ত ন পুদ্যন্ত্রে সব্বাস্তত্র1 ফলাক্তিয়াঃ ॥ 
লোচস্তি যামঝে। যত্র বিনশ্য হান তৎকুলম্। 

ন শোচস্তি তু ঘবৈত। ধর্দান্তে তদ্ধি সব্বদ।। 


১১৪ অতিথি । " [১ম বর্ষ, হর্থ সংখ্যা । 


হাঁময়ো য|নি গেহানি-শগন্তাপ্রতিপুজি তাঃ। 
তানি.কৃঠ্যাহতানীব বিনশ্যস্তিনমন্তত: | 
তন্মাদে তাসদাপুজয। ভূষণ।চ্ছাদনাশনৈঃ | 
ভৃতিকামৈননৈশ্িতাং সৎক।রে যু সবেষুচ ॥” 


কেবল যে মনুই এই কথা বলিয়াছেন, তাহ! নহে; প্রায় সকল শাস্ত্রকারই 
এ বিষয়ে একমত ছিলেন ইহার দ্বার! বুঝা যাঈতেছে যে, সমাজের নেতৃগণের 
উপর স্বার্থপরতা! ততট। আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই । তখনও তাহার৷ 
যেমন নিজেদের উন্নতির জন্য চেষ্ট। করিতেন তেমনি কতকটা নারীগণের জন্যও 
সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু কালের বিচিত্র প্রভাবে এ ভাবট! স্কাহাদের মন্তিষ্ষ হইতে 
বিধৌত হুইয়। যাইতেছিল। ইহ! এই সময়ের অবস্থ। আলোচনা, করিলে জানিতে 
পারি। কারণ আমর। দেখিতে পাই যে,প্রক্কত পরিবর্তন এই সময় হইতে আরম্ত 
হইয়াছিল। এ সময়ে নারীগণ পুর্বের স্তায় দর্শনাদি পড়িতে ইচ্ছা করিলে 
তাহাদের সে অভিলাষ পূর্ণ হইত। ইচাঁর উল্লেখ আমর! শান্ত্রাদিতে এবং অস্তা নয 
বিবরণে দেখিতে পাই | স্ত্রীশিক্ষার যাহাতে উন্নতি হয়, এমন অনেক কথাও 
আমর! নান! সংহিতায় দেখিয়া! থাকি । কিন্তু এ সময়ে যে স্তীশ্বাধীনত। হরণরূপ 
একটী ভয়ানক বিধির প্রচঙগনের চেষ্টা! হইতেছিল ইহার দ্বারা ইহাই আনাষে 
বুঝা ধাইতেছিল যে, স্ত্রীাতির শিক্ষা প্রভৃতি বিবিধ অধিকার যে চিরকাল বজায় 
থাকিবে তাহার কোন সন্তান! নাই। এবং এই আভাষের দ্বারা উদ্ধদ্ধ হইয়াই 
পরবর্তীকালের ঘমাজের নেতৃগণ স্ত্রীশিক্ষা একরকম বন্ধ করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। কারণ একজন যদি আর একজনকে নিজের অধীনস্থ করিতে 
সমর্থ হয়, তাহ! হইলে অধীনম্থ ব্যক্তির প্রতি অপর ব্যক্তি বথেচ্ছ ব্যবহার 
করিতে পারে এবং তাহাই করিয়া থাকে । সে ইচ্ছা! করিলে তাহাকে শিক্ষা 
দিতেও পারে এবং ন। দিতেও পারে । ইহ তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। 
এক্ষেত্রেও ব্যাপার তাহাই--যে দ্বিন নারী নরের অধীন বলিয়। অনেকের 
মনে ধারণ! হইল সেই দিনই নারীর শিক্ষা! সম্বন্ধে তাহার নিজের ইচ্ছ! 
অনিচ্ছ। তরঙ্গতাড়িত তৃণের স্তায় কোন দিকে ভাসিয়। গেল। এখন যদি পুরুষ 
ইচ্ছ। করে তবে নারীর অনিচ্ছা! সত্বেও তাহাকে বিগ্যান্যাস করিতে হইবে এবং 
যদি ইচ্ছা না করে তাহা হইলে তাহার শত উচ্ছ! সত্বেও তাহাকে মূর্খ হইয়া 
থাকিতে হইবে, কারণ সে তখন অপরের বাধ্য। স্থতরাং তাহার মতামতের 
এখন কোন মুল্য নাই। কিন্তু এরূপ ধারণ! যে স্ত্রীস্বাধীনত! হরগ কর 
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মাতই যে নরেঝরিা বরা আধিখতা বিস্তার কিতে পর্থব্ইহর্বাছল তাত! 
নহে। সৃতবানুয, সমহের সব্বন্ধে হা যে একদা লৃষাডুক্র় পক্ষে খে 
বিষয় তদ্বিষষে সক নাই? কিন্তু বাব “সই ৮৬৮ স্রীন্বাধীনতা হবণ 
সে সমাজেব পঙ্গে একট! ধে খিবণ দুঃখের বিধর, হে রি হয় কোন 
মতভেদ নাই। অতএব দেখা ধাক্ল্তজে ধে, এ গামাঞ্জিক সুখ, হুঃথ 
জডিত স্থখ। 

এই দ্রঃখজডিত স্থুখ ক্রমে হুঃখেই পবিণত হইয়াছিণ। এখন সেই প্রাচীন 
কালের বিবাহপস্ধতি ক্রমে বন্ধ হইয়া আপিঙেছিল। স্ত্রীব পতিনির্বাচনাধিকাব 
এখন আব তাহাব হস্তে নাই, সে ভাব আদিয়া তাহার পিতামাত। পভৃতিব 
হস্তে পভিয়াছে ; স্ুতবাং নাবাগণ পুব্বে যেমন যত খয়সেই হউক না কেন 
ইচ্ছা! কবিলেই বিবাহ কবিতে পারিঠেন এখন তাহ। বদ্ধ হইয়। আসিতেছিল। 

কিন্ত তাই বলিয়া যে এখন তাহাদের একেবাবে বাল্যাবস্তায় বিবাহ দেওয়াব 
প্রথা প্রচলিত ভইয়াছিল, তাঠ। নভে , এখশ তাহাদের পিবাঙেব বয়স পঞ্চদশ 
বসব বয়ওক্রমে নিদ্ধাবিত হইয়াছিল। তাবপব 1 কমিয়া আট, নয় এবং 
উদ্ধা সংখ্যায় দ্বাদশ বংসবে পবিণ৩ হইয়াছিনা শি, মন্থ প্রভৃতি স্বৃতি 
শান্ত্রকাবগণেব সংহিতায় এইবপই দেখা যায়। কিন্ বর্গ এই সময়ে এইরূপ 
শাস্ত্রে বিধান ছিল শথাপি শান্ত্রবিধি সর্বত্র সম্মানেব সভিত চালিত হইত ন1। 
স্রীজাতিব বিবাহেব বয়ন এত কাঁময়! ধাইবাব কাবণ বশিষ্ট সংঠ্তায় আছে যে 
এ প্রথা হঞপাত হইপাৰ পুৰ্বে এ যুগেব বিধি ছিল যে, কগ্ঠাব খতুকাণেব তিন 
বসব পবে কন্তা শ্বযং অশ্িলধিত পাত্রে মাম্মস্ম্পণ করিবে কিন্ত কন্যা যদ্দি 
স্বয়ং সৎপাত্র প্রাপ্ত ন। হয় তাহ! হইলে ঠাহাব পিত। মাত। প্রতি গুরুজন তীাহাব 
বিবাহ দিবেন; নচেৎ তাহাদেখ ভ্রণভত্যাব পাপম্পর্শ হইবে। কিন্তু সকল 
সময় নির্দিষ্ট কাঁলেব মধ্যে উত্তম পারাভাবে কগ্ঠাব বিবাহ ঠিক নির্দিষ্টকালে 
হইত না! তজ্জন্য তাহাঁদেব শান্ত্ান্থপারে মগ়াপাতক হইত। সেই পাপহহতে 
আপনাদিগকে পরিক্ত্রাণেব জন্য তাহাবা খতু কালেব পৃণর্বব অর্থাৎ দ্বাদশ বৎসরের 
পূর্ব্বে কিংব! ঠিক দ্বাদশ বৎসরে কন্যাব বিবাতেব বয়ন নিদ্ধীবিত কবিয়াছিলেন। 
অতএব দেখ। যাইতেছে, এ সময় বিবাহবাঁধ বেশ সংস্কৃত হইযাছিল। 

ইহা! ব্যতীত বিবাহ সম্বন্ধে মাব একটা বিপি সংস্কৃত হইয়াছিল ১ বিধবা বিবাহ 
যাহা গত কাল সমাজে মপ্রতিহত ভাবে চলিয়া আসিতেছিল তাহা এই সময়ে 
কিঞ্চিৎ প্রতিবন্ধক প্রাপ্প হইয়াছিল। এখন আর যে কোন বিধবার 












১১৬ ভুদ ।ধ,৪থ সংখ্যা । 
বিবাৎ শান্ত বরুরেরাররা চারার কেবল মাত্র 
বালবিবাবহ ছু নিও আগে এবং তু টিং বধবাগণেব 
বিবাতেব শিপ যা, দুখখাধ এ ফর নি কিঞ্চিৎ 


কমিয়া গিয়ার ই তার ঈব পর্তৃকীল পথে একেবাবে 
বিধব বিবাহেব বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইখেন , ভাহ।ব মতে বিধবা বিবাহ হওয়। 
ঠিক নহে, কিন্ত এ বাধা সত্বেও বিণব1 বিবাহ একেবাবে বন্ধ হয় নাই, তবে 
পূর্ব্বাপেক্ষ1। মাবও কমিয়া গিযাঁছিল। মন্ুব সদষেও যে বিধবা বিবাহ বর্তমান 
ছিল তাহাপ প্রমাণ অ।মখ মন্তু হইতেই প্রাপ্ত হহ। মন্ত্রসংহিতাৰ তৃতীয় 
অধ্যায়ে ১৫৫, ১৮১১ এবং নবম অধ্যায়ে ১৬৯ ১৭৫, ১৭৬ শ্রোকে পুনবিবাহিত 
বিধবাব পুত্রেব কথা দেখিতে পাই। নুদ্বা ভীত তু হীয 'অপ্যায়ে ১৬৯ শ্লোকে বিবাহিত 
লিধবাব পতিব কথা জানিতে পাবি ১ ভাই হল বিবাভ সম্বন্ধে দ্বিতীয় সংস্কাব, 
ইত] ব্যতীত বিবাহ সম্ধঙ্জে আাণ একটি সৎস্ক'ব এহ সময়ে সাধিত ভইয়াছিল। 
পূর্ব্বে যেমন অসবর্ণ বিবাহ নিন! বাধায় পম্পন্ন ইন এখন আব ভাতা হইতে 
পাইত না, এখনও মসবর্ণ বিপা্ ছিল তাবে পুণ্নব ন্যায় ছিল না। এক্ষণে 
উচ্চজা'তব পুকষ নীচজাতিব কথাকে াপধাহ কা তে পারিত। কিন্তু এপ 
শান্্শ বিধান সত্বেও ইগার বিচাবিত হউত পা যাধ। হুষেনসাণয়েব ভারত 
বিবরণে আামব! দেখিতে পাই-_* 1০0 0065 1025 1195 11১৪ ০৫ ঝি1] 
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ষে যদিও এ সময়ে শাস্ত্রবিঞদ্ধ মসবর্ণ বিবাহ গচলিত হিশ দেখিতে পাই, কিন্ত 
তপাপি একপ বিণাহ .হতু নশ্চন্ত পাপ্বিব কা। উন থাকায় ইঠাই বঝা। যায় 
যে,শাস্্বিধি এ সময়ে সমাজেব উপব বিশেষ প্রাধানা লাভ কখিযাছিল। স্ৃতবাং 
এই সময় হইতেই 'অসবর্ণ বিবা৯ বন্ধ 5ইন্ে সাবন্ত হইয়াছিল, কাবণ 'অনেকেই 
সমাজচ্যুতিগ ভয়ে মাব শাস্ত্রবিকদ্ধ মসবর্ণ বিবাত করিত পাবিত না। 

পৌরাপিক যুগ খ টান এই সমুদয় সংস্কাব ব্যতীত গাব বিশেব কোন অন্ত স'স্কার 
৫০* বৎসর হইত 01০ যুগেব পব হইতে পৌবাণিক যু্গব পুর্ণ্বে সাধিত ভয় 
খষ্টান্দ ১১৯৪ বৎসর নাই। প্রকৃত পক্ষে দেখিতে যাইণে পববরন্তীকালে এই 
09 সমুদয় পূর্ব সংস্কৃত বিধির ক্রমোননঠি ব্যতীত আর কোন 
নৃতন বিধি প্রচলিত হয় নাই। শবে পুর্বে যে বিধবা বিবাহ বর্তমান ছিল 
দেখিয়াছি তাহ! এ সময়ে সভমবণ প্রথায় পবিণ* হইয়াছিল। যদি কোন নুতন 
বিধিব কথা বলিতে হয় তাহা হইলে এই সহমখণ প্রা উল্লেখ কবিতে হয়, 








স্বাবাই এখানে উরি এবিলিবিনা পি 
বনম্পতিব আবির্ভাব সমগ্র ভাবতবর্ষ ্ ফেলেন। 

উপসংহারে বক্তব্য এই তে, সকল সভ্যজাতিব উন্নতিব সমগ্নে তাহাদের 
সমাজে যেমন নাবীগণ সম্মানে সভিত অবস্তান কবেন, সেইবপ এই ভাবতেবও 
সতাযতাব দিনে, উন্নতিব দিনে নাবীজাতিকে এই আধ্য সম্ভানগণ বিশেষ 
সম্মানেব সঠিত দেখিতেন । সকল সভত্যজাতিব হ্যায় তাহাদের মধ্যেও মনুষ্যত্বের 
পুর্ণ বিকাশ হওষায় তাঁভাব। নিজেবাও যেমন স্বাধীন ভাবে ধবণীব পৃষ্ঠে পদাঘাত 
কবিয়। চলিয়৷ যাইতেন সেইবপ তাহাদেব বমণীগণকে ও দ্গাবীন ভাবে সর্বত্র 
যাইতে দিতেন। জ্ঞানালোচনায় তাহার। যেমন জগতেব আধশস্থানীয় হুইয়া- 
ছিলেন, তাহাদ্দেব রমণীগণ ও সেইরূপ হইয়াছিলেন। এইবপে দেখ! যায় যে, 
সভ্যজাতিব মধ্যে যে সমস্ত উপাদান বর্তমান থাকে তাহাদের মধ্যে ও সেই সমুদয় 
উপাদানের পুর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। 





সমাপ্ত । 
জীপ্রাণকৃষ্ণ দে। 
সৌন্দর্যয-তত্। 





পৌরাণিক বলেন এই চিবস্থন্থর বিবাট বহস্তময় বিশ্বেব যিনি সৃষ্টিকর্তা, 
তাহা হইতেই সৌন্দধ্যেব উৎপত্তি বা বিকাশ। সেই কঙ্সান্তেব পয়ো ধিশয়নে 
যোগনিদ্রাভিহূত বিবাট পুকষ মহাশক্তি কর্তৃক প্রবুদ্ধ হইলেন, তাহাৰ ফল 
হইল ব্রঙ্গা। তিনি জগৎ স্যষ্টি কবিয়া অপুর্ব সৌন্দর্য বহস্ত বিকাশ কবিলেন। 
ক্যষ্টি তাহার মহাকাব্য এবং তিনি সেই স্থন্টিবপ মহাকাব্যব আদ্দিকবি। তিনি 
স্কাবব জঙ্গমাত্মরক চিবানন্দময় বিশ্ববপ মহাকাব্যথানিকে আপনাব অফুবপ্ত 
সৌন্নধ্ব্যের চিত্র-ভাগার হইতে নানাভাবে, নান। রঙ্গে রঞ্জিত কবিয়াছেন, তাই 
সেই সুদক্ষ চিত্রকবের বিচিত্র তুলিকা-কল্পত, কল্পান্ত-বিকশিত, মণি-খনি- 
বিভূষিত জগৎ পুর্ণ সৌন্দর্যের বিরাট আদর্শ । তাই ভাবুকনয়নে এই পরিদৃশ্তমান 
জগতের এত সৌন্দর্য, এত লাবণ্য ও এত মাধুরী । 

১৫ 


বতর্থ সংখ্যা 





ক্ন্দর ব| মধুর নর ফেমনববেডী র্‌ তর নূতন বেশ 
পরাইয়াছেন। শশাঙ্ক অরুণের পিখব-খব-কিবপ*সম্পাতে প্রলয়েব কালান্ধকাব 
ঘুচিয়া গেল, বিহঙ্গের মধুব কুজনে অন্তহীন ফেনিল সমুদ্রেব ভীষণ তাণুন কল্লোল 
দুরীভূত হইল এবং নয়নাভিবাম বিটপী-লতাব শ্যামল কান্তি বঙ্গে ধারণ করিয়। 
বন্ন্ধবা জীবভোগ্য পবম রমণীয় শান্তি নিকেতন বলিয়! শোভা পাইতে লাগিল। 
জীবের তখন কি শুভ ধিনেগই উদয় হইয়াছিল! আহা ! কি শুভক্ষণেই জীব 
ন্ন্দবকে চিনিয়াছিল! পৃথিবীতে আসয়। জীব এই শন্তগ্তামলা, মলয়-মারুত- 
সেবিহা বিমল-জ্যোতক্না-বিবৌতা বন্দ্ধবাকে কি সুন্দর চোখেই দেখিষাছল ! 

সৌন্দধ্যজ্ঞান মানবের শ্বভাবসিদ্ধ ধম্ম। ইহা তাহাকে শিখাইতে হয় না, 
ইহ! আপনা আপনিই তাহাব মনে উদয় ভষ, ক্ষুদ্র মানব ভাবেখ ঘোবে পড়িয়া 
এ তত্ব আপনিই বোঝে, আপনিই শেখে, এবং পবিশেষে সেই ভাব বাঁশিব মধ্যে 
নিমগ্ন থাকিয়৷ যখন তন্ময হইর! যায়,তখন এ ৩ বৃ,এ খহস্ত,হাপনিই ব্যওু কবে। 
সৌন্দর্যযজ্ঞান মানব আপনিই আপনাকে শেখাব, স্বশাখই তাহাখ শিক্ষক। এ 
যে ক্ষুদ্র শিশু ন্নেইমযী জননীব শান্তিমধ ক্রোডে শয়ন কবিয়া পীলাকাঁশ পটে 
অিপ্বোজ্জল পুর্ণ চন্দ্র দেখিবা মঞ্ধ হম এবং পুষ্পকোবক স্তরকোমলবৎ আপনা ক্ষুদ্র 
করদ্য় বিস্তাথ করিয়া তন্মধ্যে তাভাকে মাপনাব কিয়া বাখিতে চায়, তাহ! 
তাহাকে কে শেখায় ? আবাব, সে যে গ্রকৃতি-অঙ্গে ফুটন্ত কুস্থমেব বক্ত পীতাদি 
নানাবর্ণ শনে, কথন বা বিভঙ্গেব কমকঞ শ্রবণে, আনন্দে উন্মত্ত ভইষা! নৃত্য 
কবিতে থাকে, তাহা! তাহাকে কে শেখায ? স্বভাব কি তাঙাব শিক্ষক নয়? 
স্বভাবই কি তাশাকে এই লৌন্দর্যাভ্ঞান দেয় নাই ? 

সৌন্দ্যাজ্ঞান মানবেখ স্বভাবজ ধন্ম হলেও সকলে কিন্তু সৌন্দধ্যকে সমান 
চক্ষে দেখে না। সকলেব শ্বদষে সৌন্দয্যঞ্জান নিসর্গতঃ বিগ্ধমান থাকিলে ও 
সকলে গ্রকৃতিব প্রন্্যেক পদার্থে সমান ভাবে মাকৃষ্ট হয় না। কেহঝ! কষুত্্ 
তৃণ ব| ধুলিকণাটিকেও সৌন্দর্মমময় বলিয়া ভাবে, আবাব কেহব। তাহাকে 
সামান্ত পদার্থ জ্ঞানে দূরে পবিত্াাথ কবে । কেহবা চন্দ্র কলঙ্ক, কুম্থুমে কীট 
থাকাতে চন্দ্রে ব কুম্থমে কলঙ্ক ব| কীট সম্পর্ক উঞ্ত পদার্থদয়ের শোভার 
পরিচান্নক এই জ্ঞানে তাহাদিগকে গ্রীতিনেত্রে সন্দর্শন কবিয়। থাকে, আবার কেহ 





কাণ্ডিক, ১৩৯৮ ১৬১৯ 


ব। উক্ত পদাথত & দর" 
সমুদ্রের ভীষণ 
তাহাদিগেব ম 
ইন্জিয়গ্রাহ ৪ ' 
পবিবর্জন ক" ২, 
কেহবা হাসিতে সৌন্দর্য দেখে, আবাৰ কেহব! হয়ত অশ্রমধ্যেও সৌন্দর্য্য 
দেখিতে পাহবে । এইনপে দেখ। যায়, সকল জন সকল পদার্থে সমান ভাবে 
আকুষ্ট নভে । ফলতঃ বে, তে স“পাতণ যে প্দার্থেব উপণ আরষ্ট, তাহাতে সে 
তাবৎ পবিমাণ সৌন্দধ্য উপণ বধূ বান। 

আবাব সৌন্দর্য্য 5স্বাঞনপ্ষিৎত, 0োখিঝে। পাখি পরার্ধ সকলে এই আকর্মণ 
শক্তিব তাখগম্যাঞ্থণাবে মানব ক ৮/ম পখচঠভশা। করি আব কেহই নহে 
যিনি গ্ররু 5” শন্ধ্যপাবা আভ ঠিশি করি। আাশত সৌকারঈ ববিই প্রকৃত 
সৌন্দয্যেব উপাধক । কৰি প্রবণ ৩, পৌন্স্যা এবর্তি পা সৌপধ্য(ক ' শঞ্ষিবলে 
স্বীয় অন্থঘূ দ্ধাণ। বাহাজগত্ হ* ৩ চৌন্দয্য ৪ অসধাবন বা সংগ্রহ কবেন এবং 
পবিশেষে আপনাবৰ কপ্পনাণে সেই শ গুণিডিত » ৭ গত্বপুনিকে বিশ্বেব নঙ্গলার্থ 
ক্বীয় খচনায পকাশিত কবেন। অর্থ;ৎ সৌন্ষেঃব হুশ্ম উপাদানগুলি কবি 
ঘাবাই তাহার প্চন। বাকাণ্যে প্রতিবলিত ভ*যা থা চ। স্বচ্ছ দর্পণে যেমন 
চন্দ্রকিবণ স্বভাবত ই প্রাঙফ্লি৩ ত্য, মেহঞ্প নল পর ঠিব ঘুক্ত ঘৌন্দধ্য মানন 
হৃদয়ে নিনর্গতঃ প্রঠিবিঘি এ হইগা থাকে | কাব এ শৌন্দর্যপ বে মগ্ন হউন! 
যে আনন্দ পাষ তাহ! সে একাকী ভোগ কণিতে চাষ না, সেবাহজগংাক 
তন্ময় কবিতে চাঁয়--কাছ্ধে5হ সে শেপ দ্বাব। যুব পাবে আপন লাবকে 
বাহঙ্গগতে ব্যক্ত কবে। এই লেখনাসপ্ত১ ভাবনিচয়ই কাব্য নামে 'মভিথ্তি। 

আবখাব কবি অন্থন্িহি  সৌন্দধ্যাৰ স্বীয় বচনাধ বা কাব্যে প্যপ্ত কবিতে 
গিয়৷ যে লীলা-চাতৃর্যোৰ অভিনয় কবে তাহাই শিন নামে মভিহিত এবং এই 
লীল-চাতুর্ধ্য বা কৌশণ বিশ্তাসেব সম্পূর্ণ অশ্প্যক্তি সাধাণতঃ সাহিত্য নামে 
পবিচিত হইয়া থাকে । অবশ্ত সাহিত্য ও কাব্যে যে সম্বন্ধ আছে, তাহ! বর্তমান 
প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে ৷ আবাব বিশেব ভাবে চিন্ত! কবিয়! দেখিলে বুঝ! 
যায়, সঙ্গীত তো আব কিছুই নহে-_ইহা অন্তনিবিদ্ধ সৌন্দর্যাভাবেব উচ্ছাসময় 
ঝঙ্কাব মাত্র। এইরূপেই ভাবুক চক্ষে সৌন্দর্য ও সাহিতা, শিল্প ব1 সঙ্গীতের 
ঘনিষ্ই সম্পর্ক নিরূপিত হইয়া থাকে । 





উচ্ছবাসময় বারে এই অন্তজ্ঞনকে তে আনয়ন করে, এ কথ! পূর্বেই 
উক্ত হইয়াছে । সৌন্দধ্য-উপাসক সাহিত্য বা কাব্যকাবের এক দিকে যেমন 
সৃষ্টি রহন্তের ভূয়োদর্শন আবশ্তক, সেইরূপ অপবদ্দিকে কল্পনাশক্তিব উন্মেষ ৰ! 
বিকাশ আবশ্তক। সাহিতা বা কাব্য ব্রহ্মা ওবপ সৌন্দর্য সাগর ংইতে উপাদান 
গ্রহ করে মাত্র, কল্পনাশক্তিই তাহাতে প্রাণ দেয়। কনল্পন-হীন কাব্য কতক 
গুলি শব ও অলঙ্কারেব সমাবেশ মাত্র। এ কাব্যেব প্রাণ না, কাজেই 
ইহা নীবস ও ভাবহীন। কল্পনাই কাব্যেব প্রাণ প্রতিষ্ঠা কবে। ইংবাজ দার্শনিক 
তাহাই বলিয়াছেন-_791709 75 006 07526 200 ঠ05 510181% ০৫ 
11609186016 2170 00০09, 
কিন্ত কল্পনাকে স্বাভাবিক ভাবে প্রবর্তিত কব! চাই ৷ এবং ষতই শ্বাভাবিক 
ভাবে ইহাব প্রবর্তন বা পরিচালন! হয়, তত কাব্য মধুব বা আনন্দ গ্রদ হইয়! 
পাটে। অস্বাভাবিক ভাবে কল্পনার উন্মেষ হইলে কাব্যে প্রাণ থাকে না, কাজেই 
তাহার অন্তঃসৌন্দধোব হাস হয়। কল্পনা যতই স্বাভাবিক ভাবে, স্বাভাবিক 
নিয়মে লেখকেব প্রাণে উদিত হয়, ততই তাৰ স্বাভাবিক উচ্ছাস পরিবর্ধিত হয় 
এবং ততই তিনি হাপিয়া কাদিয়া, কখন ব! প্রমাবেশে বিহবল হইয়া, আপনার 
অন্তর্নিহিত আনন্দ-ভাব প্রকাশ কবিতে থাকেন। সৌন্দর্য্য অন্তর্নিহিত প্রেম ও 
আনন্দের বহির্বিকাশ মাত্র। কাজেই লেখক ম্বাভাবিক ভাবে উন্মত্ত হইয়! 
যাহা লিখেন তাহাই স্থন্দব, তাহাই মধুর হয়। 
এক্ষণে সুন্দৰ কি ইভাই বিব্চো। প্রসিদ্ধ বোমীয় দার্শনিক 110:003 
£0111105 বলিয়াছেন,__-"নৈসর্ণিক বস্তৃব যাহা কিছু নৈপর্গিক ভাবে ঘটে তাহাই 
হৃন্দব ও আনন্দ প্রদ'” । স্ুপক্কাবস্থায় ফলটী যখন বুস্তচ্যুত হয়, ধান্তশীর্য ষখন 
বাধুভবে হেলিয়া পড়ে, সিংহ যখন ভ্রকুটী কবে,ভন্ুক যখন ক্রোণে ফেন উদগাব 
করে, তখন দর্শকেব চক্ষে এ সমস্ত দৃশ্ত প্রথমতঃ স্বন্মবেব বিপরীত বা অস্ন্দব 
বলিয়াই বোধ হইনে, কিন্তু প্রক্কৃত ভাবুক যখন উহার্দিগকে মার্জিত দৃষ্টিতে 
দেখিয়া উহা্দিগকে প্রকৃতির স্বাভাবিক কার্ধা মনে কবেন, তখন উহাদ্দিগেব মত 
স্বন্্ব ও চিন্তা কর্ষন্চ দৃষ্ত আব কোথায় দেখিতে পাওয়। যাইবে? এইরূপে মার্জিত 












১২৯ 
নয়নে দেখিহডার নে কামুরারার রর রাহ!কলাভাষক 
চত্রলেখার মটর গমো, .. ব € কিরে দিছি, কর! যায়। 
অবনত এ সো গান লা উদ ২ রা বিশ্ব প্রকৃতির 
অশ্রাস্ত সঙ্গী দা 3: :. এ সৌন্দর্য্য 

. ৯০৭ করা 5. 
অনুভব করে বিজয় সৌার্ঘেব গৃক্মেতত্ব অনুধংবনে তাহাদেব ধদয়ে যে এক 


অপরিসীম, আনন্দ ধাব প্রবাহিত হয়, তাহাতে তাহাগ] অ। বন মগ্ন থাকে। 
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প্রকৃত ভাবুকের চোখে জগৎ স্ৃযমা-বিশি্ই একটা স্থন্দব গঠন এবং একটা 
শৃঙ্খলার বাজ্য। দিবা, বাত্রি, মান, থতু, বর্ষ, যুগ যাহা কিছু শৃঙ্খল! বা! সামঞন্তের 
সহিত সম্পাদিত হয় তাহাই প্ররুত স্ন্দব। পক্ষান্তবে যে সমস্ত পদার্গে বিশৃঙ্খল! 
বা গোলযোগ দৃষ্ট হয় অথবা! তাহাদেব এই বিশৃঙ্খল বা গোলযোগ যাব 
সামগ্রন্ত বা শৃঙ্খলায় পরিণত না হয়, তাবৎ তাহাদেব প্ররুত সৌন্দধ্য কোথায়? 
তাই বুঝি প্রকৃত ভাবুক প্ররৃতিব সর্ব কারো, সর্ব পদার্থে সৌন্দধ্য অবলোকন 
করিয়া! থাকেন। তুমি আমি যখন জগন্ম গুলব্যাপ্ত নিবিড় অন্ধকাবেব দৈত্য- 
লীল! দর্শনে, ঘোব! রঞ্জনীর নিবিভ জলদমালাব ঠাণ্ডব অভিনয়ে, নিস্তব্ধ, নীরব 
গম্ভীব জগতে বিভীধিকামষ অবসাদ দর্শন প্রশয় গণন! কবিয়! শঙ্কিত-চিতে 
অবস্থান কবিব, তখন প্রকৃত ভাবুক-_প্রক্ক১ সৌন্দযা-টপাসক দেই প্রকূৃতিব 
তামদী লীঙলাব মধ্যেও এক অনন্য অব্যক্ত মাধুয্য দর্শন করিবেন। তিনি 
চিত্রময়ী বন্ুন্ধবাব সেই উন্মত্ত বেশ দর্শনে যে ক এক অপূর্বব ভাবে উচ্চলিত 
প্রাণ হইবেন তাহা তিনি ছাডা আব কে মনুভব কবিনে পাবে? তিনিই যথার্থ 
প্রকৃতিকে ভাল বাঁসিতে শিবিপাছেন। তোমার অমার কাছে বাধুবিক্ষুব 
উচ্ছ'সিত সিদ্ধুব ভীষণ গর্জন,দৈত্য দানবেব বিকট হুহুঙ্কাবেব মত বিভীষিকাময়, 
কিন্ত ভাবুকেব কাছে সে গর্জন বৃন্দাবন নিকুঞ্জে শ্যাম-কঠোদগ ত বাশবী ধ্বনি 
ছাড়া আব কিছুই নহে। সে ধ্বনি অতি মধুব, অতি স্ুন্দব! তাৰ স্তবে স্তবে, 
গ্রতি মূষ্চছনায়, যেন কি এক অপূর্ধ্ব মমৃতনিস্যন্দ ক্ষরণ করে। তুমি আমি কেবল 
চন্ক্রেব ্লিপ্ধ কৌমুদীতে, মলয়ের ম্থবতি সমীবে, বসন্ত-লতাব বিকদিত ফুলে, 
এবং কোকিল ভ্রমবেব মধুব ঝঙ্কাবেই সৌনধ্য উপলব্ধি কবিব। কিন্তু ভাবুকেব 
হৃদয তা নয়। তিনি স্থথে দুখে, আপোকে বা অগ্ধকাবে, এইরূপে সর্বকালে 
সর্বাবস্থায় সমান সৌন্দধ্য অনুভব করিবেন। তুমি কেবল হাসিতে র্গেব স্থৃষমা 
দেখিতে পাও প্ররূত ভাবুক 'অশ্রবিন্দুতেও মুকার সৌন্দর্ধ্য অনুভব কবিয়া আনন্দ 


টিধ, ৪৭ সংখ্যা। 





প্রেমিক। তীহাব নিকট বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডেব প্রত্যেক তৃণ, প্রত্যেক ধূলিকণা, 
প্রত্যেক তকলতা, প্রত্যেক কীটপতঙ্গ বা পর্বত গ্রাস্তর ছজ্ঞেয় রহস্তপূর্ণ। 
বপরদৃ্ই জগতের কুহেলিকান্তবালে তিনি এক বমণীয় অভিনব তত্ব দেখেন এবং 
সেই অভিনবত্বেব মর্ধস্থলে বিশ্বেব বিবাট সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত 
কবেন। সেই সৌন্দধ্যে প্রেমিকের হৃদয় খন ভক্তিবসে মাপ্ল,ত হয়, তখন তিনি 
হা্্রর স্তরে স্তবে শষ্টাৰ অস্তিত্ব অনুভব কবেন। তিনি প্ররুত কবি ও বসজ্ঞ 
পুরুষ। প্রকৃতিব সৌন্দধ্য ভাবে বিভোব হইয়া তিনি ষেন শ্বপ্পল্ব কোন এক 
স্থখময় বৈজয়ন্তধামেব সুনীল কাশে পিঞ্জরমুক্ত নিহঙ্গের মত, আপনাব কল্পনাপক্ষ 
বিস্তাব কবিয়া উড়িয়া বেড়ান, কেহ '্ঠাহাকে ধণ্বয়! বাখিতে পাবে না । চারি- 
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন কেবল উন্ুক্ত, অনন্ত, গ্রামল! প্রকৃতি যেন কোন 
চুপ্তোখিত। মুক্তকে শীব স্তাষ অলস অঙগবষ্টি প্রসাবিত কবিয়! দিকৃদিগন্তকে শ্রামায়- 
মান করিয়া বিয়াছে। আবও উদ্ধে -কথখন বা সে মলয় উচ্ছ সেখ ন্যায় কুহ্থম 
সৌবভ পাষ্টাঞ্জে মাথিযা কোন এক শাশ্তপুণ নন্দন বনে মন্াকিনীব ধাবায় 
বচিয়া যায়, ক্হে তাহাকে বা।ধযা খাখ০5১ গাবে ন। | তাখপব-_-আপো উর্ধে 
উষাপোকবিাচ্ছনন নিলামাষ পুর্ণ কণাতিবিঞ চন্দকপাৰ ১ত মে অপৃথ্ব মধুব 
অনধিগম্য মাম! চিত্রিত আছে সেহ প্রাণম্পশী মভিমা ছবি ধ্যানস্তিমি ত 
নয়নে বাব বাব দেখিতে থাকে । ক্রমে তাহার বাঙ জ্ঞান লুপ হয়__সে লুপ্ত- 
সংহ্তঞ অবস্থায় শুনিতি পায়-_দবে বাষুব সব ভেদ কাবিয়া সপ্তহাবসমুখিত 
এঁকাতানেব মত কোথ| হইঠে এক মধুব সঙ্ধাত উপগত ১ইতেছে, আবাব দিগন্ত 
প্রসাবিত মহাশুন্তে মাধুবী ঢালিযা কোথায় দে মিশিয়া যাইতেছে। স্থাবব 
জঙ্গমান্মক বিশ্ব বুঝ পলয় সঙ্গীতের উস্াসে৭ মত, বেদ বেদাঙ্গেব পপতিধ্বনিব 
মত, সেই মহা সঙ্গীতেব এক একটী মুর্ণা তইতে উদৃত। তিনিই যথার্থ 
সাধক, তিনিই যথার্থ উপাসক, তিনিই ষথার্থ ব্রহ্ধবাদী। হিনি 'আপনাব সাধন! 
বলে, আপনাব পুণাবলে, জগতেব প্রতি অণু পবমাণুতে, আলোক অঞ্ধকাবে, 
সেই বিধাতা অনির্বচনীয় সৌন্দধ্য শ্বরূপ প্রত্যক্ষ কবিয়াছেন, তাহার আব কি 
অভাব আছে ? 
ীজতেক্দরনাঁথ মুখোপাধ্যায় | 





জীবের খা, 


এই দেহাভ্য স্ব”, “এ (ভর ভিন্ন স্থানে অবস্থান কবিলেও শাহাদিগেব 
পরম্পবে যেরূপ ঘনিষ্ট সন্ধ দৃষ্ট হয়, একেব সাহাযো অনাটি পবিচালিত হইয়! 
থাকে, এবং একটি ক্রিযাঁধ ব্যতিক্রম ঘটিণে অপব গুলিব ক্রিয়। কলাপেব বাধ। 
বিদ্ন ঘটিয়! থাকে, সেইবপ মায়, দয়া, ধর্ম ইহাবা ভিন্ন ভাব ধাবণ করিলেও 
ইহাদ্দিগেব পরস্পর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ প্রঠীমমান *উয়! থাকে । মাঘ! কাহাকে বলে? 
কোথা হইতে মাধাব উতৎপান্ত ? বিখনিমোঠিশী এ্রঙঠিক শক্তির তিন নাম মাষ]। 
জগতপান। মায়াবলে জগতে সঙ্টিপালন এখ* সংহাব কায্যাণি স্বেচ্গান্যায়ী প্রতি 
নিয়ত সম্পাদন! কবিতেছেন। মায়াব পশাব 'অচিন্তনীয়, মামাব দ্বাথা জীবগণ 
এই লীলাময়ী সংসাব কাননে বিচ ণ করিতেছে । প্রমগগবত্ণীতায় একটী 
শ্লোক আছে-- 

সাব! এতস্য স'দট,ও শর্ডি সদ। সদাগ্সিক। না| নাম মহ। হ|। 

অর্থাঁৎ মায়া নি৩)| নিত্য স্বব্বপ! সংগ্ম। ঝপে পরব ৩ 85 পক্ষ ( মহাবাৎ ) 
বিষুণব শক্তি । 

মাধাব ক্রিযাকলাপ নানাপচা'ব। (কোন কোন স্তলে মায়া কর্তৃক মনে 
ভূমাবনন্দেব উাক ভয। এব” তাহা/ত শ্তগশান্তি পদান কবে । আবাব কোন 
কোন স্থলে সেই মায়াব দ্বাবা নিঞ্ধাম কণভ এব* স্শান্তিব "গুণ ৬ ওযাঁষ নানা- 
বি ক্লেশ সহা ক তেহয়। বিখ্বিনাহিনা মাথা তি বণিরপী । মুতবা" এই 
মায়াব দ্বাব! মুগ্ধ হয় না একপ ব্য প বসাবে মাত নিবল। আশখা স*সাব ধর্মী, 
এই জটল সংসা গাঝদ মাগশু'শাণস্থাৰ আবদ্ধ ভাবে বহিয়াছি। শুধু 
আমবাই বা কেন? আমাদেখ গ্রশ্পাণিত জীব জন্ক প্রত সমুদয় সংসাবেব 
মায় পাশে আবদ্ধ বহিয়াছে। আমব! যর্দ কোন পিয় বস্তব পাপ্তি বা দশন 
লাভ কবি তাহাতে হৃদয়ে যে এক পকাব শেভ বসেব আবিভাব হয় তাহাবই 
নাম মায়।। কোন প্রাণীকে বিপদাপন্ন দেখিলে তৎকালে হরদয়ে যে বেদন! 
অনুভূত হয়, তাহাকে মায়া ভিন্ন আব কি বধলাযাইতে পাবে? কোন বিপন্ন 
ব্যক্তির উদ্ধাব সাধনে কৃতকার্য হইলে মনে স্বে একপ্রকার আনন্দ অনুভব কবা 
যায়, তাহাকেও মায়া বলিতে হহবে। যদ্যপি এ সকল হিতকার্যেখ বৈকল্য 
ঘটে, তাহা হইলেও মনে যে অশাস্তি 9 দুশ্চিন্তার উদয় হয়, তাহাকেও মায়! 
ব্যতীত আব কি বলিতে পাবা যায় ? অতএব ম্প£ুই নুভব কবা যাইতেছে যে 
মায়াতে চিন্তেব স্ৈর্যা ও ধৈর্য্য সম্পাদন কবিয়া মন্ুষ্যকে অচেতন প্রায় করিয়া 
ফেলে ; অর্থাৎ মায়! কর্তৃক ছুই কার্য সম্পর হইয়া থাকে । 

দয়া, মায় এবং ধর্ম ইহাদেব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ হেতু মায়াব উদ্ভব হইলে দয়াব 
উদ্রেক হয়। এবং দয়াব সঞ্চার হইলে ধম্ম স্বাভাবিক উপস্থিও হুইয়। থাকে । 











১২৪ 1১৭ ব্ষ,ঃর্ঘ সংখ্যা । 
ধূর্ণোপার্জান ৮০ তর দ্বারা দয়াতে 
বিবিধ সর ও রি &" 7 অগ্রে মায়া, 
এইজন্য | রোদ * পুর, ২ তা ন! কবিয়াছেন। 


যখন মায়া ব্যতীত পাও টি তে পারে না ,তখন মানব দ্েতে নায় থাকা কত- 
দুব গ্রয়োজন,সাধু মাত্রেই তাহা! অবগত আছেন । বস্ততঃ অনেক স্থলে মায় কর্তৃক 
বিবিধ অহিত সাধন হয়; ইহ1 অনুমেয়--ষধার্থ। পবস্ত সে স্থলে একটু চি্ভাশীল 
ও সংঘমী হওয়। বিশেষ প্রয়োজন । প্রাচীন যুগে রামচন্ত্র ও লক্ষণ দণ্ডকাবণ্যে 
মৈথিলিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্ণ মুগরূপ মায়াৰী মারিচের আক্রমণ হেতু তাহাব 
পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াচিলেন, এদিকে কর্বরোত্বম দশানন মায়াবলে ভিক্ষুকেব 
বেশে জানকীর নিকট উপস্থিত হুইয়। তাহাকে অপহরণ করিয়াছিলেন । 

বদি ঠাহাদের মায়াশক্তি না থাকিত,তাহা হইলে সেস্থলে মাবিচ কিরূপে উল্ত 
বেশ ধাবণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন? কিরূপেই বা রক্ষোরাজজ জানকীর 
চিত্তাকর্ষণ কবিয়া শেষে সবংশে নিবংশ হইয়াছিলেন ? ধর্দ্দাধন্ম্, পাপপুণ্য, জ্ঞান 
অজ্ঞান প্রভৃতি লৌকিক সকলই ধ্রশিক শক্তি মায়া-পিকল্লিত। দয়া, মায় 
মন্ুষ্য শরীরে বিরাক্গ কবে, নির্দয় পাষণ্ডের হৃদয়ে নয়। ম্থতবাং এ মায়া, 
দয়া থাকা “মনুষ্য” নামের প্রধান পরিচায়ক | মায়! এবং কাম, ক্রোধ 
রিপুগণের দ্বাবাঁ অনেক সময়ে অনিষ্ট হইয়। থাকে, সেই কাবণে ধন্মপরায়ণ পব- 
মাত্ম-তত্বজ্ঞ বহুদশী নীতি শাস্ত্রকাবগণ প্রাঙ্চক্ত বিপুদ্ধয়েব বশীভূতার্গে নানারূপ 
আদেশ কবিয়াছেন। কিন্তু এক কালে পরিত্যাগ কবিতে অন্ুমতি করেন নাই £ 
কারণ ব্রিপু চৈতন্ত না থাকিলে কারিক ও মানসিক কোন কার্যাই ুক্ষমভাবে 
সম্পন্ন ভয় না। রিপুগণের শুভাগুভ কার্য বিশেষ বূপে পর্যালোচন। করিতে 
হইলে, হিতাহিত জ্ঞানের প্রয়োজন হইয়! থাকে । সেই জ্ঞানটুকু মানব-দেহে 
অতি স্বল্প পরিমাণে অবস্থিতি করে । হিতাহিত জ্ঞান মনুষ্যেব ব্যতীত অন্ত কোন 
জীবের নাই। সেই জন্তই মনুষ্যগণ জীব ভ্রস্তব উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়! 
থাকে। এই জ্ঞান না থাকিলে ভাঁলমন্দ বিচার কিছুতেই প্রমাণিত হয় না। 
ধছার যে পরিমাণে জ্ঞান আছে, তিনি সেই পবিমাণে সখ ভোগ করিয়! 
থাকেন। সৎ, অসৎ কোন কার্ষ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে জ্ঞানের দ্বার! বিবেচনা 
কর! কর্তব্য। তাহ! হইলে, সংসাবে বিপদগ্রস্থ হইতে হয় না। এই দ্বরতি- 
ক্রম্পীয় এ্রশিক শক্তি মায়াব প্রসন্নতা ব্যতিরেকে মনের উৎকর্ষ সাধক জ্ঞান 
কখনই ষানব হৃদয়ে স্থান লাভ কবিতে পারে না। মায়াই সর্ববিধ পুরুযার্থের 
প্রবর্তিক। পরমেশ্বর সেইরূপ পরমাস্মাতে বিশাল ব্রহ্ধাণ্ডের স্থষ্টি করিয়াছেন। 
সেই জন্ত জীবগণ মায়া সম্ভৃত সতঃ, রজঃ, তমঃ এই তরি গুণাধারে অন্থরক্ত হুইয়! 
স্থখ ছুঃখের অংশী হইয়! পড়িয়াছে। 


জীসত্যসাধন চেল। 





আঁ ' ” ৯, ৯ 


রা পর 


স্পী, ”শ রি * উল ট 


৮৯ ৭ ০ চর ভর রানী জমা, 
সৌর & আনপ্দে পুর! মগ্তিফ 
সবি ও পঞ্তিশালী কবিত্ে ইহার শক্ত 
অপাধাবণ ! ইহা! কেশবোগ দুব কবে, 
শিরংপীড়া নাশ করে, আব ঘন কৃষ্ণ 
মহণ কেশগুচ্ছে মস্তক শোভাময় 
কবিষা তুলে | বদ্দিপুষ্পেব মিষ্ট লিপ্ধ 
মনোবম শন্ধে গৃহ আমোরদিত ও প্রাণ 
পুলাকত কবিতে ইচ্ছ। কবেন, শীতল 
সাগণ বাবহার করুন। স্া গবেষণাব 
সহায়,--ছাত্রের হ্থুহদ, প্রিয়জনের 
মনোবঞ্জন । 
প্রতি শিশি ১২ এক টাক1। 






 * 


ইস্তাম্বুলের খাঁটি 
গোলাপের নিষ্যাস । 
মটব গাড়ী মার্কা গোলাপেব নিধ্যাস 
ব্যবহাব কবিলে মস্তিষ্ক শীতল ও মন- না দিা 855০ 
আট গাড়ি 
প্রাণ প্রফুল্ল ভয় । আমব1 ইস্তাম্বুলের ই বাটি 
খাটি গোলাপ চুয়াইয়৷ এই আবক প্রস্থত গোলাপেব নির্ধ্যাঙ্গ 


কবিয়াছি। ইহ! চক্ষু ও শিবোরোগে 
পরম উপকাবী। মুল্য প্রতি শিশি 
।০ আন। মাত্র । 

মহান্তুগন্ধি কাচ তিল তৈল। পাইণ্ট 
॥০ $ ডজন ৭ টাক1। 


এস, এম, হোসেন । 


৮ ন* কবপোরেশন হ্রীট এ কলিকাত। । 
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২। 
রিক্ত অধ্যয়ন, 


৩। 
পরিমাণে মস্তি িিতািরন 
শক বৃদ্ধ করি ব্ুঠকেমত111 8 রী 

৪1 প্মহােকিরিসারিন,, হাযুরোগ,  সুচ্ছপরোগি রি, ) উন্মাদ 
রোগ এবং হৃদরোগের (1৪101500001 075 [76810) অন্বিতীয় ওষধ। 
অধিকন্তু পমভামেদ-রসায়ন”ঃ সেবনে স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতগাদর, বন্ধ্যাদোষ, 
'ম্বতবৎস। এবং পুরুষদিগের পুরাতন প্রমেহ প্রভৃতি ও তাহার উপসর্গসমুহ 
প্রশমিত ভয়। “মহামেদ-রসায়ন”, ঘ্বৃত বিশেষ, হুপগ্ধের সহিত সেবন করিতে 
হয়। এক শিশি ওঁষধধে ২০ দিন চলে। *মচামেদ-রসায়ন» রেজিষ্টারী করা 
এবং ক্রয়কালীন শিশিতে খোদ্িত ইংরাজীতে আমার নাম ও টেডমার্ক 
দেখিয়। লইবেন । ১ শিশি পমহামেদ-বসায়নের” মুল্য ১২ এক টাঁকা,মাশুল 1%০ 
ছয় আনা,৩ শিশি ২* আড়াই টাক1,৬ ছয় শিশি ৫২পাঁচ টাক।,মাশুল পৃথক। 
অর্ধ আনার টিকিট সহ পত্র পিখিলে রে!গের ন্যপন্থা অথবা অন্যান্ত ওষধের 
তালিকা -পুস্তক অর্থাৎ ক্যাটালগ পাঠান যায়। এই ওষধালয়ে আযুর্কেদীয় 
তৈল, স্বত, ঝটিক। প্রভৃতি সকল প্রকার ওষধ সব্বদ। প্রস্তত থাকে । রোগী- 
দিগকে বত্ব-সহকারে ব্যবস্থা দ্বান ও চিকিৎসা করা হয়। 


কবির।জ শ্রীহরলাল গুপ্ত কবিরতু । 
রৃহত-আফুর্ধবেদ ওষধাঁলয়। ৪নং বাবুরাম ঘোষের লেন, 
আহিরীটোলা, কলিকাতা । 


১৩ 
পাপ রজত ও এ 
পুষ্ধালয় 1 


আমবা বিজ, আতর কণ”ও চাহিত্বত কেবল পু ছ্বিখ্যাত কয়েকটা 
আবূ্ষোদি ক: নাদের লিকট উপস্থিত হইএ্গ্ছি। 

প্শক্কব রাঃ ৭ রং ও ৬ রপিত শরীরে চুগীকণ।, চাক্সু্রাক! দাগ, ছুই 

ঃ ৃ রা কানদুগ, ই উঠা, খুবি ঈও শবীরেব ক্ষত, 
রগ ৮ সি দাহ আরা হয়া থাকে, আবোগা না 
হইলে মূল্য ১৬ &. মজা প্রতি শিশি ১৫০ দেড় টাক1। মাশুলাদি 
।9/০ আন! । 
প্চাবণ প্রন সঙ্গি কাশি, বঙ্যা, বুক বেল, হাপানি প্রভৃতি যাবতীয় 
রোগেব অবাধ যধ। সাধারণেব সুগতেয় শন্যনপ্রতি সের ৩২ টাক1। 
মু ইহ] শুক্রতা7ল্য গু সবর ০ না ব আশুফলপ্রদ 
মহৌষধ । প এক ঘটা /* আনা (২* বা) এক কৌটা ১২ 
টাকা, মাগুলাদি স্বতন্ত্র । 

“্মদনানন্দ মোদক”। বাজীকবণ ও বীর্য্ন্তম্তের আধুর্বেদোক্ত অমোঘ 
মহৌষধ । ইহাতে শুক্রতাপ্রল্য ও ইন্দ্রিয় শৈথিল্য প্রভৃতি বোগে বিশেষ ফল 
করিয়া থাকে । মুল্য সেব ৪২ টাকা। 

পশাস্তি-সুধা” । ইহ। সেবনে ঘোলাটে সপু'জ, শুক্র ও বক্তমিশ্রিত প্রস্রাব, 
গ্রত্াবকাণীন জাল, মৃত্রকচ্ছ, মৃত্রাবাত, বহুমূত্র, শুক্রমেহ ( গণোবিয়া ) প্রভৃতি 
বোগেব মাশুফলপ্রদদ মহৌষধ । মুল্য প্রতি শিশি ১০ টাকা । মাশুণাদি 
দ্বতন্ত্র। 

“অমৃতসাব-কষায়”। কুষ্ঠ, বাতথক্ত, চুলকণা, রক্তুষ্টি, গন্মি ও পাবদ- 
জনিত ক্ষত, হাতে পায়ে কালো দাগ, গেঁটে বাত, গ্রন্থি স্ফীতি প্রশ্ৃতি যাবতীয় 
চম্্বোগ সমূলে ন্ট হইয| বক্ত পবিষ্কাব কবে এবং খীরকে সুদৃঢ় ও বলিষ্ট 
কবিতে এমন ওষধ আব নাই। মুল্য প্রতি শিশি ১০ টাকা, মাশুলাদি 
স্বতন্ত্র। ভজন ১০২ টাকা । 

চিঠি পত্রাদদি ৬* নং রতন সবকাবেব গার্ডেন ট্রাট, মানেজাব গোপীকাস্ত 
খঁধধালয় অথব! ২৭ নং বসাক গ্ীট, বড়বাঁজাব, কলিকাতা! এই ঠিকানায় 
লিখিবেন। 










কবিরাজ শ্ীদ্বিজেন্দ্রনাথ দাসগুণ্ড কবিভূষণ। 





সাবধান! 


1 01৯৮1 ৪ 


2 রি হাতে ১ ৯ রঃ রস বি টা 
জগতের চু উদ তারাউবেন না। অচুদধা বাঞা। এপেক্ষা সর্বো- 


তকৃষ্ট সোনা, » হামযা ব্রেজিল পাথর ?গক- প্রক'ৰ রঙ্গীন চশমা 


এ 





সুলভ মূল্যে, ভুদা (যথারমযে বএবও খা থাকি। চক্ষু পবীক্ষা 
1.1 77 ঃ 
করিয়া উপযুজ 581 সিদ্বাটন কহিষা (শসা ছর্য। মফ$”। লব গ্রাহকগণ 
চক্ষুর অবস্থা আন কলমার নগ্বব পাঠাঠপুল তি/ পিং কে তাহ। পাঠান হইয়! 
থাকে। 
নিকেলের গম্রুতং স্যাসল পাখা শঙ্ী ৫৭ হইতে 1 পর্য্যস্ত। 


রূপাব ফ্রেমধুকত9০ৎ টাকা | রোগ (১০৭ হহীতে ২৮ ০,কা পরযাস্ত॥ 
সোনার-২৫২ হই ৯*২ টাকা পথ) | খুঁডাক মাল শত 
পু এম) এপ) ডাহা এজ বুদ্ধ । 
ধাধস্জং গোবস্থান পেন, (পোষ্ট বালিগঞ্জ) কলিকাতা । 


ডাঃ জে, কে, দেব রায় কৃত ম্যালেরিয়া-কিওর। 


ম্যালেরিয়!-বীজ-ধ্ব*সকারী আশ্চর্য মভৌষধ। ২৪ ঘণ্টা আরোগ্য । 
দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া! জব, সর্ধপপ্রকাব নূতন ও পুরাতন জব, প্লীহা-যক্কৎ 
লংযুক্ত জর, পাল! ব1 কম্পজব, কুইনাঈন আটকান জর, পৈত্তিক জর ও বিষম 
মঞ্জাগত জরের আপ্-শান্তিদাযক্ক মহৌবধ হহাতে স্নানাহারের কোন বাধা 
নাই। মূল্য ছোট শিশি ॥%* আন!) বড় শিশি 8/* আন!। একত্রে এক 
ডঞ্জন বা অধিক লইলে শতকর!1 ৩২ ত্রিশ টাকা হারে কমিশন দেওয। হয়। 
দেব রাষ এণ্ড কোৎ 
১১১ মং কলেজ ট্রাট, ্লিকাত!1। 
কেমন সস্ত। একবাব দেখুন ! 
কলিকাতায় সব্প্রথম কালি ও রবার স্ট্যাম্প প্রস্তুত কারক। 
স্থাপিত ইং ১৮৭৩ 
যাদের কারখানায় খুব সম্ভায় ঘক্ল গ্রকাব লিথিবাব কালি,ববার ্াম্প 
ও সীল মোহরের কালি পাওয়। যায়। ববার ষ্র্যাপ্প, পিতলের সীল মোহর, 
চীপব্াঁস, ভিজটিং কার্ড, ডাই ₹ত্যা্দি যাবতীয থোদাই কার্য্য অতি সুলভে ও 
অল্প মময়ে সম্পন্ন কর। হয। ছুই পয়সার ডাক টিকিট পাইলে সচিব্র ক্যাট- 


লগ.পাঠান হয়। , এ 
রায় ব্রাদীস । 
৮৬ নং হ্ারিসন রোড, কলিকাতা । 
























 বেশন বব রে 
্লগম ও বাদসাঁহূদিগের' যাহ! 
ও সোহাগের ডালি ছিল: 
হারের অভাননীয অভূতপূর্ব 
বোর হউন র্‌ ইহা একাধারে 
রি, ্ণ। পিলাস, সৌন্দর্য, 
পান্থ প্রদান করবে । 
এর ৭ »ইতে ও গুথিবীর নান! 
গাম বাঙারের বহু অর্ডার 
নিজ আসিতে বংপর “তারার মাল।” 
.... টি আমক একখানি এখপাও শু বুহৎ উপন্যাস 
ঘন বনু; রন চিত্র সহ প্রকাশিত হউগাছে : বেগম বাহাবেব প্রত্যেক 
ক্রেতাকেই উপহ।র ওয়া ইইতেছে॥ উত্ত, পুস্তক অল্প ছাপা হয়ছে, গ্রাহক- 
গণ সত্বর হউন। মূল্য প্রতি শাশ ১৭ টাকা» মাউগাদি 1/০, ডন ১০॥ টাকাও 
মাশুলাদি ১০ পাঁচ সিকা। 


মোমনেক বটিকা | 

পুরাকালের বাদসা5 ও নবাবগণ 
শতশত বেগম রাখিতেন তথাপি তাহারা! 
চিরযৌন সম্পন্ন থাকিতেন কিরূপে?. 
এ. গ্রশ্নের একমাত্র উত্তর হাকিমী 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে । এট 
মোমসেক বটিকা ইউনানী ভাকিদী 
চিকিৎস1 বিজ্ঞানের অপুৰ্ব আপিকষার 
একটী বটিক! একবার মাত্র ব্যবহ'রেই 
আপনি মুগ্ধ হইবেন । এই আধকারোক্ত 
রমণী রঞ্রন তেল, প্রেন রঞ্জণ তেলা।, 
এবং আশ্চর্য্য খর্দিরের আশ্চর্যা ক্ষমতায় 
প্রত্যেক যুনক যুবতীই স্বর্গীয় সুখ 
উপভোগ করিতে পারিবেন,। 

মূল্য প্রতিসেট উক্ত চারি -প্রকাঁর ওউষধ' একত্রে ই৪*: -্াষ্টকোগনালিনী 
বৈছ্যাতক শক্তি ঘুক্ত এক মেট ৫৪০ আনা মাণুলাদি ।/* আনা | 


প্রাপ্তিস্থণান ইউনানী খ্লেডিক্যাল হুল 
র ১১৪।১১৫ নং মেছুয়াবাজার রোড়, ধূর্দলকাতা- 
টেলিগ্রাফ করিবার ঠিকান|__*বেগমনাহার” কণিকাত।। 












" ,ব মঙ্োবধ। 


বাহাদের অল্প পরিশ্র০ে +, মন প্িএথাকে মা, কার সময় 
হাথা গরম হুইয়! ভুলচুক 7৭ পক্ষে জবাঞধুন্য সন বিশেষ 
উপকারী। জবাকুম্ম তে * » শপকত। ও উঠিয়' বাওয়! নিবারণ 
কফরে। জবাকুন্ম তৈলের রর শীষ সহাবাঞধিরান্গ হইতে সামান্ত 
কুটারবাসী পরাস্ত লকপেই ৬৭ তৈ.লর, এশঃস। বরিয়াঁ থাকেন 
কেশেব সৌন্দধ্য বৃদ্ধি কটি 1৭1 হিলাগণ অতি আনে ধরি জবাকুহুন 
তৈল ব)বহার করেন? * 
এক শিশির ছু € ৮ ডাকমাগুগ /* পা বা 








রক্তদ্ুষ্টির মহৌষধ | 
স্ুববঙ্লী কষায় সেবনে শরীরের দুষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুল- 
কানি, ঘা, ফোড়া, বাতরক্ক, আমবাত গ্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীহই দুবীভূত 
হয়। এই মহ! তেজস্কর দেশীয় সালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীবেব কান্তি 
বর্ধিত হইর। থাকে । ইহাব প্রত্যেক মাআই শবীবে নুতন জীবনী শক্তির 
সঞ্চার করে। 
মূল্য এক শিশি ১৫* দেড় টাকা। ভিঃ পিতে লইলে মোট ২/* জান! । 
মফম্বলস্থ রোগীগণ নিজ নিজ রোগের বিবরণ 
লিখিলে বিনামুল্যে ব্যবস্থ। প্রেরপ কর! হয়। 


আদেবেক্নাথ সেন কবিরাজ 


ও 
স্্রউপেন্্রনাথ সেন কবিরাজ 
২৯ নং কলুষ্টোল। দ্রীট--কলিকৃতা । 


৫১1২ হুকিয় ই্াট, মণিক! গ্রেসে শ্রীহবিচবণ দে দ্বার! সুদ্রিত ও 
২৩১ নং শক্কঘ হালদাবেব লেন হইতে শ্রীভব্তাবণ দাস দাব প্রকাশিত। 


80681866160 ৩. 0. 666. 
১ম বর্ব |] অগ্রহ্থায়গ, ১৩১৯। [ ৫ম সংখ্যা। 


[0506001967১ 1012, 


অতিথি। 


মাসিক পত্র ও সমালোচন। 
ৰ শ্রীসত্যসাধন চেল 

৩ 
। শ্রীভবত'রণ দাস। 








সম্পাদক 


৮5 


সু আহক হছে ই বেক সর যেতে হত হত তেব তে হক আক দক সক 2 
সখের চা ত-_নাছারের বাহাদুরি !! 


টি 
খা এুদি 
হারা নিত “কেশরঞুন' বাবহার করিয়।! থাক্চেদ, ৃ 


উ।হায়৷ বলেন “কেশরগ্রন” সৌখিনের সখের চূড়ান্ত 
জিনিস। যাহার! কেশেব সোন্দয্য সাধন করিস! বাহার 
দিতে চান -ঠাহাবাও স্বীকাব করেন, “কেশরগ্রন 
বাহারে বাহাছুবী। এই জন্যই মহিল।-মহলে, "ফেশ- 
বঞ্জশের বড়ই আদর । তাহাদের সুকুষ কেশ উজ্জ্বল 
করিতে, মহ্ণ কবিতে, সুগদ্ধিত করিতে “কেশরঞ্নে"র 
সমতুলা আর কিছুই ,নাই। এহেন সর্ধবগুণ-স্পন 


মহান্ুগন্ধি কেশবিলান 'কেশরঞ্জন" যদি আপনি ব্যবহ।র না করিয়া! থাকেন ত আপনি প্রকৃত ঃ 





হুখতাগে বিডদ্িত হইয়াছেন। 
এক শিশি ১ এক টাক, মাঞ্লাঁদি।/* পাঁচ আন1। 


তিন শিশি ২ ছুই গাক1 চারি আন1, মাশুলাদি 8৮/* এগার আন! । 
গভর্ণমেণ্ট মেডিক]াল ডিপ্লোমাপ্রাণ 


স্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ, 


১৮1১ ও ১৯ নং লোয়াব চিৎপুর বোড, কলিকাত1 | 
শি 2 পপ যদি হয়া হই হি ছি কাদে কে বি বোকো এত তথ || 


২৩১ নং শঙ্কব হালদাবেব লেন, 'আহিগীটোল!, ( বিডন স্কোরার পোঃ জাঃ ) 
"্আতিবি" কাধ্যাগয় হইতে জ্রীভবভাবণ দাস কর্তৃক প্রকাশিত। 
অগ্রিম বার্ধিক মুলা ১* পাঁচ গিক। মাত ] [ নগদ নুল্য %* আনা 


সঞ্চয় করিতে কাহার না সাধ? 
-কিন্ত্ু কয়জন তাহা! করিতে পারেন ? 


সময়ে না বুঝিলে অসময়ে পরিতাপ সকলকেই করিতে হয় । 
তাই বণি-_ | 
ভিল্ু-ওভ্ভিতেভি্্তি ককত৪ 
জীবন-বীম! করিয়া নিরাশ্রয় পরিবারের হাহাকার রহিত করুন। 
কারপ-_- | 

১। হিন্দু-প্রভিডেণ্ট ফণ্ডই একমাত্র হিন্দুঙ্তাতির কল্যাণকল্লে বিগত ১৮৯১ 
সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়! সুদীর্ঘ ২২ বসর কাল সন্ত্রস্ত ও অভিজ্ঞ পরিচালকগণের 
তবাবধানে অতিশয় দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে । 

২। এই কোম্পানী ১৮৮২ সালের ৬ আইন অনুসারে রেজিষ্টারী কত। 
কোম্পানী এ পর্যাস্ত ১,৩০৯৬০০ টাঁক1 বামাকারী ও তাগাদের উত্তরাধিকারি- 
গণকে প্রদান করিয়াছেন। কোম্পানীর সংশ্থানভাগ্ারে সঞ্চিত প্রায় এক লক্ষ 
টাক। গভর্ণমেণ্টে অর্থাৎ বঙ্গদেশের অফিসিয়াল ট্রা্টি মহোদয়ের নিকটে 
গচ্ছিত আছে। 

৩। এই কোম্পানির পণের হার সর্বাপেক্ষ। অল্প। অন্যান্য কোম্পানীতে 
যে হারে পণ দিলে মাত্র ১০০*২ টাকার ৰীম! হয়, এই কোম্পানীতে সেই পণ 
( চাদা ) দ্বারা ১২৫০২ টাকার বীমা কর! াইতে পারে। 

৪। এই লাভের অংশ--সকল প্রকার বীমাতেই দেওয়! হইয়া! থাকে । 
কোম্পানির অন্য কেহ অংশীদার নাই। 

৫। বীমাকারিগণ স্ব স্ব সুবিধা অনুসারে পণের টাক! বার্ষিক, যান্মাধিক, 
ত্রৈমাসিক কি মাসিক কিন্তী ভ্রমে আদায় দিতে পারেন। কিস্তীর নিদ্ধারিত 
তারিখে পণ না! দিতে পারিলে তাহার পরেও  একমান কাল অতিরিক্ত সময় 
দেওয়! হয়। 

২য়। উক্ত ছই মাসের মধ্যেও পণের টাকা জমা দিতে ন! পারিলে উহার 
পরও পণের টাক! জম' দেওয়া যায়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিরমাবলীতে 
দেখিতে পাইবেন। 

৮।| বীমার টাক! দেয় হইলে তাহ! ষত শীঘ্র সম্ভব বীমাকারী ব1 তাহার 
মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাঁধিকারীকে দেওয়া হয়। সকল বাঁমা কোম্পানিই 
মুক্তার পর টাকা শিবার সমগ্প প্রার এক বৎসরের প্রিময়ামের টাক! কাটয়। 
লইয়] বাকি টাকা দেন, কিন্তু হিন্দু প্রভিডেন্ট ফণ্ড তাহ! করেন না?) পণের-- 
চাদার টাক! অগ্রিম জমা দেওয়। থাকিলে মুষ্্যুর পরের মাস হইতে তাহ! 
ফেরত দেন। 


বিস্তারিত বিবরণ ও নিয়মাবলীর জন্য এই ফণ্ডের সেব্রেটারীর নিকট 
আবেদন করুন। 


হেড আফিস্‌--২৮ নং হারিলন রোড, কলিকাত]। 


অতিথি-বিজ্ঞাপনী । $ 
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মণি তৈল 
-৫০8808০ 


এই মধুর গন্ধবিশিষ্ট তৈল শরীরের পুষ্টি সাধন করে ও মস্তি শীতল 
করে। ইহা একটি সাজসজ্জ! করিবার প্রধান অঙ্গ ও শ্রেষ্ঠ বিলাসের দ্রব্য । 

প্রতিদিন ব্যবহার করিলে হূর্বল শরীরে ইহ! শক্তি ও বল সঞ্চার করে। 
ইহ! ব্যবহার করিলে দেহের স্থুলত। নাশ হয় ও শরীরে মেদ বুদ্ধি হয় ন!। 
সর্বদ| কেশে মর্দন করিলে কেশ ন্ুচিকণ ও কোঁমল হয়। যৌবনকালে 
সুখে যে ব্রণ প্রভৃতি হর, এই তৈল উহু। ইন্ত্রজালের ন্তায় নিঃশেষ করিয়া দেয়। 
শয়নকালে হস্ত পদে মর্দন করিলে হাত প1 জাল! ভাল হয় ও সমস্ত পরিশ্রম- 
জনিত দুর্ববলত। দুর হুয়। মন্তিষ্ষের উপর ইহার শৈত্য গুণ বর্ণনাতীত। ষে 
সকল দ্রব্য দ্বারা আমুর্কেদীয় তৈল সকল 'প্রস্তত হুয়,সেই সমস্ত দ্রব্যই ইহাতে 
বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ামতে সুংমিশ্রিত কর! হইয়াছে ও ইহা! ব্যবহার করিলে কোন 
প্রকার সংক্রামক রোগ দেহকে আক্রমণ করিতে পারে ন|। 

মূল্য ৫ তোলার ১ শিশি ১২ টাক]। 


কবিরাজ 


স্্বীমণিশঙ্কর গোবিন্দজী শান্্ী, 


আতঙ্ক-নিগ্রহ ওষধালয়, 
২১৪ নং বন্ৃবাজার ফ্রী, কলিকাতা । 


অভিথি-বিজ্ঞাপনী | ত 





উচিত ্দ ঘ খাটি জিনিস! 
কে, এম. এতিয়ার কৃত। 


সর্ববোত্ক্ট মহান্থগন্ধিযুক্ত পরীমার্কা কর্োজ আতর গোলাপী, মতিয়া, 
হেনা, খন্‌, বকুল গ্রাতি শিশি।৭,1%০, 8%০, ১ টাকা | গুধু তাই নর, নিষ্ন- 
লিখিত তালিক। দেখুন-_ 


কেশবাহার তৈল প্রতি শিশির মূল্য ॥%* আন 
কুন্তল বিরাজ তৈল 3. ৪ 8০ ২ 
চাষেলী, বেলা ও হেন! তৈল পা এ 1/5 5 
গোলাপ নির্যাস  » 1৯ 5 
ভরল আলত!  » ৩৯৭ ১ 


সুগনাভির জরদা তামাক এক কোটার মূল্য ।* আন|। 

নাদের মলম এক কৌটা! মূল্য % আন! 

হরেক রকম গোলাপ জল, আতর, ফুলেল অন্যান সুগন্ধি দ্রব্য ও লক্ষৌর 
জর্দা তামাক, ন্থরতি গুলি ইত্যাদি এই সক্ল দ্রবা খুচর! ও পাইকারী 
একদরে বিক্রয় হয়। পাইকারী শ্বতন্ত্র। পরীক্ষ। প্রার্থনীয়। 


কে, এম, এহিয় 
পারফিউমাস”। 
২১৩ নং বন্বাজার মোড়, কলিকাতা । 


অর্ত।র দিবার সময় “অতিথির লামোলেখ করিবেন । 





৪ অতিথি-বিজ্ঞাপনী। 


০০০ 


কিলবরণ কোম্পানির 





ইমারতফে বহুকাল স্থায়ী ও অতিশয় কঠিন করে। 
মফঃম্বলবামী অনেকেরই সীলেট চুণ ব্যবহার 
করিবার ইচ্ছ! থাকিলেও কলিকাতা হইতে ইহা 
আনয়ন কর! হ্থবিধাজনক নয় মনে করিয়। অপর চুণ 
ব্যবহার করিতে বাধ্য হন। আমর! অর্ডার পাঁইলেই 
গ্রাহকগণের স্ৃবিধার জন্য বস্তাবন্দী করিয়৷ রেল কিন্ব! 
 স্রিমারে বুক করিয়া দিই এবং ফাহারা নৌক] করিয়া 
চুণ লইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা আমাদের কারখানায় 
পাঁচপাড়া কিম্বা নিমতলার গুদামের সম্মুখে নৌকা 
পাঠাইলে মাল বোঝাই করিয়। দিয়া থাকি । নিকট- 
বর্তী স্থান হইলে আমাদের নিজের নৌকায় মাল 
পাঠাইতে চেষ্টা করিয়া থাকি। আমাদের সীলেট চুণ 
ইমারতের যাবতীয় কার্যে বিশেষতঃ ছাতের কার্ষ্যে 
অত্যুত্কৃষ্ট বলিয়া সহত্র সহত্র লোকে প্রচুর পরিমাণে 
ব্যবহার করে। 


কিলবরণ এণ্ড কোং 
এজেন্ট নৃ--৪& মং ফেয়ারলি প্লেপ, কলিকাতা | 


অতিথি-বিজ্ঞাপনী। . ্ 





নে অনিহানী চি ৮ ১, * নুতন আসানী |: 


বিলাতী মরশুমী ফুলের বীজ । 


গ্যাষ্টার প্যানপি, বালনাম, ভার্ব্দিনা, জিনিয়! ইত্যাদি বিবিধ প্রকার মনোহর 
ও নুৃশ্ত ফুলের বীজ স্বাভাবিক বর্ণের রর্চিন ছবি ও বপন প্রণালী সমেত 
প্রত্যেক রকম প্যাকেট ।* আনা । অর্ডার দিবার সময় বীজের নাম উল্লেখ 
করেয়। দিবেন । 

. কপি, বীট, মূলা, মন্ধ1, মটর, গাজর, শালগম, পেঁয়াজ, ছালাদ, ১৮ ইঞ্চ 
লম্ব। বীন, ১২ ইঞ্চ লঙ্কা ও সেই লর্বজন প্রশংসিত /৬ সেরা বেগুণ ও ২৫০ মণ 
কুমড়ার বীজ কিছুরই অভাব রাখা হয় না । গত বৎসর যাহার! নিরাশ হইয়াছেন 
এবার সত্বর অর্ডার দ্রবেন। 

এই সময়ের উপযুক্ত ১৫ রকম দেশী সবজী বীজ ১২ 


ফল ফুলের চারা ও কলম । 
আমাদের নিজ উদ্যানের পরীক্ষিত বৃক্ষের প্রস্তুত অরুত্রিম ও শ্লভ। 
বিশেষতঃ আমাদের আমর, 'লিচু-ইতাদি ফলের কলম চিরপ্রসিদ্ধ। ক্রমেই 
রোপণ করিবার সময় অতীত হইতেছে । 
অদ্যই অর্থ আনার টিকিট সহ ক্যাটেলগের জঙন্ত আবেদন করুন। 
প্রোপ্রাইটার-__ঈশানচন্দ্র দান এণ্ড মনস্‌ 


বেঙ্গল নর্শরী আফিস--১।২৪ নং মাণিকতল। মেন রোড. কলিকাতা । 


রত ১ : 
সেথিয়। ডাইজেফ্টীভ মিকম্চার । 
এই ওষধ নূতন বৈজ্ঞানিক, প্রক্রিয়ার দ্বারায় দেশী গাছ গাছড়! হইতে 
ুস্তত। ইহ! সেবন করিলে সকল প্রকার অভীর্ণ বিনাশ করিয়! ক্ষুধা বৃদ্ধি 
করে। ইহা! অগ্নরোগের অবার্থ মহৌষধ । একবার সেবনে গুণাগুণ বুঝিতে পারি- 
বেন। মূল্য প্রত্তি শিশি ৯০ মাণুল স্বতন্্র। 


চাপ কল। তৈল । 

আঁন্ুকাল বাঞ্জারে যত প্রকার স্থগন্ধি কেশতৈল বাহির হইয়াছে তাহার 
মধ্যে আমাদের টাপাকলা তৈল সৌগন্ধে ও উপকারিতায় সর্বশ্রেষ্ঠ ৷ ইহ! 
ব্যবহারে কেশের অকালপকত। নাশ করিয়৷ চুল কাল ঘন ও মন্থণ চয়। মস্তিষ্ক 
ঠাণ্ড। রাখিতে ও চুল বৃদ্ধি করিতে ইহা অদ্বিতীয় । পরীক্ষ! প্রার্থসীয়। মুল 
প্রতি শিশি &* আন! মাগুল স্বতন্ব । 

দি ফেখিয়! কেনিক্যাল এগ ফার্্মাসিউটাক্যলে ওয়ার্ক, 

১০৮ নং ওল্ড চিনাবাঞ্জার ক্রীট,'কলিকাঠ1। 


অর্ডার দ্বার সমক্ন অতাথর নামোলেখ করিবেন। 


ঙ | অভি ধি-বিজ্ঞাপননী। ৃ 

. সুচী । 
দেশানুরাগী হ্বরেজনাথ-_লীপ্যারীশক্কর দাপগুপ্ট এল্‌-এম্‌এদ্‌ . ৮ ১২৫ 
সধ কথ! (গল্প )-_-শ্রীকঞ্ণদাদ চক্র (“অর্চনা সহঃ সম্পাদক ), ** ১৩১ 


রিধব1 ( কবিতা )- _শ্লীবিপ্রয়কৃষজ ঘোষ ৯৯. ১৩৫ 
আত্মতত্ব_-শ্রীহ্বরেজনাথ বিদ্যারত্ব ২০৮০ 5৩ 
প্রতিশোধ ( উপন্তাস) _শ্রীকালীকৃষ্ণ বস্থু ২ ৬৯৮ উহ, 
উত্তাবনবাদ -_শ্রীভূপেক্রকুমার সিংহ সরস্বতী . ১৪৯, 
পান্ক ( কবিতা )-_-ল্রীফণীন্দ্রনাথ রায় ১৯৮ ১৫২ 
গ্রন্থ-সমালোচন। ্‌ ০০৪ ১৫২ 





অনুপান ভেদে সর্বপ্রকার মেহ প্রমেহ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ 


এই ওুঁষধ ব্যবছার করিবার পর কেহই এরূপ বপিতে পারিবেন ন! থে 
উচ1 সেবনে কোন ফলোদয় হয় নাই। ধাতু দৌর্বল্য, পুরুষত্বহা নী, স্বপ্রদোষ, 
ধারণ! শক্তির নানতা, মন্তিক্ষের দৌর্বলা, দৃষ্টিহীনতা, অসময়ে খভুপাত, 
শীলোকের স্ৃতিক', শ্বেদ ৭ রকুপ্রদর, মেহ প্রমেহ প্রভৃতি যাবতীয় উৎকট 
ীড়! নিবারণ করিতে উহার অসীম ক্ষমত1 | যেহেডু অন্পদিবসের মধ্যে ইহ! 
ধাড়কে বৃদ্ধি ও গাঢ় করিয়া শরীরকে নিরাময় £ সতেজ করিবে । ইহাতে 
কোন প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য নাই। ন্মামরা ইহার বনুসংখাক প্রশংস! পন্ 
পা্টয়াছি। মুল্য ৭২ টাকা, ডাকমাণ্ডল।4/* আন! । 
ইউলানী হাঁকিমী ওুঁষধ ভাগ্ডার। 
হাকিম হাফেজ আবুল ফজল: শামহদ্দিন মহগ্মদ । 
১৭১ নং গোরস্কান লেন, (পোষ্ট বালিগঞ্জ, ) কলিকাতা । 
অর্ডার দিঝার সমর অতিথির নাষেজেখ করিবেন। 





“৫ 





বেগম বাহার। 

বাদসাবেপদ ও নবাবদিগের 'তভোগ- 
বিলাসের কথ। কে না জানেন? আতরের 
আবিক্ত্রী হুরজ]হান বেগম পৃথিবীর সব্বশ্রেষ্ঠ 
রূপসী সেই.সব বেগম ও ঝাদসাহদিগের যাহা 
প্রাণাপেঙ্গ প্রিয় ও সোহাগের ডালি ছল 
এই সেই বেগমবাহারের অভাবনীয় অভূতপূর্ব 
গন্ধে আপনিও বিভোর হউন। ইহা একাধারে 
আপনার আনন্দ, সখ, বিলাস, সৌন্দধ্য, 


চিরযৌবন ও পূর্ণ স্বাস্থ্য প্রদান করিবে। 


সুদূর সাগর পার হইতে ও পৃথিবীর নান 
দিকৃদেশ হুইতে বেগম বাহারের বহু অর্ডার 


নিত্য আসিতেছে । এ বৎসর “তারার মাল৷ 
নামক একখানি ম্ুখপাঠ্য বৃহৎ উপন্যাস 


জাদু বু ্‌ হাফটোন চিত্র সহ প্রকাশিত হইয়াছে । বেগম বাহারের প্রত্যেক 
ক্রেতাকেই উপহার দেওয়া ভইতেছে। উত্ত" পুস্তক জুল্পই ছাপ! হইয়াছে, গ্রাহ ক- 
গণ সত্বর হউন | মুল্য গতি শিশি ১২ টাকা মাশুলাদি ।/*, ডজন ১০॥ টাকা, 


মাশুলাদি ১।০ পাচ সিক1। 


মোমসেক বটিকা । 

পুরাকালের বাদসাহ ও নবাবগণ 
শত শত বেগম রাখিতেন তথাপি তাহারা 
চিরযৌবন সম্পন্ন থাকিতেন কিরূপে? 
এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর. হাকিমী 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাগে । এই 
মোমসেক বটিক। ইউনানী হাকিমী 
চিকিৎস1 বিজ্ঞানের অপূর্ব আবিষ্কার 
একটী বটিক একবার মাত্র ব্যবহারেই 
আপনি মুগ্ধ হইবেন । এই অধিকারোক্ত 
রমণী রঞ্জন তেলা, প্রেষ রঞ্জন তেল।, 
এবং আশ্চর্ধা খদ্দিরের আশশ্চর্যা ক্ষমতায় 
প্রত্যেক যুবক যুরতীই স্বর্গীয় সখ 
উপভোগ করিতে পারিবেন। 





মূল্য প্রতিসেট উক্ত চারি প্রকার ওধধ একত্রে ২%* ফাষ্টকোয়ালিটা 
বৈছ্যতিক শক্তি ধুক্ত এক সেট ৫৪০ আন মাণুলাদি।/* আন! । 
প্রাপ্তিস্থান ইউনানী মেডিক্যাল হল 
১১৪।১১৫ নং মেছুয়াবাজার রেড, কলিকাতা 
টেলিগ্রাফ করিবার ঠিকান|--“বেগমবাহার” কলিকাতা । 


-' অতিথি-বিজ্ঞাপনী। 





কুণু এও .চাটার্জির .. 
চেরি কুলসুম তৈল। 
সৌ!খন বুক যুবতীদিগের একমাত্র প্রিয় বন্ত। 
ই সর্বক্গনবিদিত স্ুমধুয় কেশ তৈল, ইহার গন্ধ 
সা প্রস্ফুটিত চেরি পুগ্পের স্তায় এবং বছ দিন 
সথাঁদী। বাবহারে চুলে আট! বা চটচটে হয়.না। 
কেশের জীব দ্ধ সাধন করিতে একমাত্র €চরি কুসুম 
তৈলই সর্বোংকৃষ্ট। 
একবাএ মাত্র এক শিশি চেরি কুস্তরম তৈল 
ব্যবহার করিলে ইহার গুণ সকল উপলব্ধি করিতে 


গারিবেন। 
মুগ্য প্রতি শিশি ১৭ এক টাকা। 


ডাক মাগুল স্বতন্ত্র। 





মহারাজ। বকুল । 
পিংহাসনে “মহারাজ! বন্ুল. আসীন। 
তার পাশে শোভে “চেরি কুশ্ুমণ স্বন্দরী; 
সৌরভে পাগলকারী স্থায়ী বহুদিন, 
বাধে দৃঢ় প্রেম পাশে নাগগ নাগরী। 
সহচরি “ছেনাহান1” *চামেলী” পমতিয়।” 


"কাশ্মীর ফ্লাওয়ার্স” ফুটে গরবের ভরে, 
প্রেমে মাঙ্োয়ারা করে সে শর্দলদরিঞ্” 
লনদন কানন যেন ভেরি ধরা পরে। 


মুলা গ্ররতি এক আভউন্মা শিশি ৮৮ . 
চি গু অন্ধ পট গড ঃ ॥%৬ রর 
ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। 


সোল প্রপ্রাইটারদ্‌ 
রায় দাস এণ্ড কোং  - 
ূ ম্যান্ুফ্যাকচারিং পারফিউমার্স : 
৪৬ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরির লেন, কলিকাতা । 





অতিথি, ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা । 


ণঅতিথির্ধস্য ভগ্রাশে গৃহাৎ প্রতিনি বর্তৃতে । 
স ত্য ছুন্ধতং দত| পুণামাদায় গচ্ছতি” ॥ 


দেশাহরাশী সুরেক্দ্রনাথ | 





তিনটা যুবক কলিকাতা হুইতে কর্মনভূমি কলির অমরাবভভী ইংলও রাজ্যে 
শিক্ষার জন্ত গমন করেন, দুইজন নির্বি্নে চলিয়া আইসেন, একজনের প্রথমে 
বয়ন লইয়! গোলষোগ, তাহা! কোনরূপে মিটিয়া গেলে তিনি বাঙ্গালি সাহেবরূপে 
বঙ্গতূমে দিভিলিয়ান পদে নিযুক্ত হইলেন। ইনি আমাদের স্থরেন্ত্র নাথ। 
খ্যাতনামা তেজ্সন্বী চিকিৎসক ডাক্তার হ্র্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় 
পুত্র। স্ুরেন্ত্রনাথ প্রথম হইতেই একটু ইউরোপীয় রীতিনীতির অন্ুরাগী। 
আমরা তাহার বি,এ পরীক্ষার ফলে দেখিতে পাই,লিখিত আছে 5.খ.132170119 
50 25157 0০11559. ইহাতেই সাহেবীআনার পূর্ববাভাষ প্রাপ্ত হওয়া! যায়। 
শৈশব চরিত্রের আর একটা কথ! আমর! শুনিতে পাই, অতিশয় মানব হৃদয় 
পারদশী সুরেন্ত্রনাথের প্রতিভান্বিত পিত। নাকি বলিয়াছিলেন_-] 569 6৪ 
70215 0£ 0০5061:০ 10. 50. যাহ! হউক,সুরেক্দ একটা পরম সুন্দর সর্বাঙ্গসম্পন্ন 
বাঙ্গালী সাহেব রূপে বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে সিবিলসাভিসে প্রবেশ 
করিলেন। | 

তখনকার সিবিলিয়ানগণ কখনও মনে করেন নাই, যে বাঙ্গালীর! সহ 
পরীক্ষা -উত্তীর্ণ হইলেও তাহাদের সমকক্ষতা। প্রাপ্ত হইবে। তাই সুরেন্্রনাথের 
বুদ্ধ সিভিলিয়ান 56511970 সহিত মিলিল না । আমি পুঙ্থান্ুপুঙ্খ সকল 
ঘটনা লিখিব না, কিন্তু আমার যখন কলেজে প্রথম বর্ষ, তখন হিন্দু পেটি,য়টে 
প্রায় ৬ মাস 11 581511012102 0 73210911595 ০৪9 বলিয়া প্রবন্ধ লিখিত 
হইতেছিল। রসিক সম্পাদক শিশির বাবু পিথিয়াছিলেন , স্ুরেন্্রনাথের 
নান! দোষ। 

১। সুরেন্দ্র বাঙ্গালী হইয়া অতিশয় ইংরাজী ভাষা বাবহার করেন। 
স্গতরাং তাহাকে £51:2615 52061017 এ দেওয়! যাইতে পারে। * 


১২৬ অতিথি। [ ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা। 


২। স্থুরেন্্রনাথ বাঙ্গালী হইয়। সাহেব সাজিয়াছেন, স্থৃতরাং 1১ 1195 
(0790 21) 91751151102) .ইত্যাদি | 

অতি সামান্ত কারণে স্থরেন্্রনাথের চাকরী গিয়াছিল, তাহ ইংরাজের! 
্বীকার করিয়। থাকেন, এবং কেহ কেহ বলেন, স্বরেন্দ্রনাথের স্তায় প্রতিভান্বিত 
কর্মচারীকে দূর করিয়! গবর্ণমেণ্ট অতি অন্তার় ও অপরিণামদর্শিতার কার্য 
করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতমাত! স্থরেন্্রনাথের সেবা চাহিতেছেন, কে তাহা 
নিবারণ করিবে? স্থৃতরাং সুরেন্্রনাথের রাঁজপেরা 'মচিরে শেষ হইল। আজি 
নরেন্ত্রনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল, সুরেন্্রনাথ দেখিলেন, বাঙ্গালী যতই শিক্ষিত ও 
সভ্য হউন ন।, 

শূরোসি কৃতবিদ্যোসি, পণ্ডতিতোসি রে পুত্রকঃ। 
যন্িনকুলে ত্বমুৎপন্ন গজস্ত এ নহন্যতে। 

তাই স্থরেন্ত্রনাথের নবীন যৌবন ইউরোপীয় রীতিনীতি সকলের নিকট হইতে 
বিদায় লইল এবং কি করিলে মাতৃভূমি ও স্বদেশী ভ্রাত্গণের এই অযোগ্যতা দূর 
হইতে পারে, এই বিষয়ে তাহার সমস্ত প্রাণ মন সমর্পণ করিলেন । 

সমস্ত বঙ্গদেশ কি ভারতবর্ষ স্্রেন্ত্রনাথের প্রতি এই অবিচারে মর্মাহত 
হুইল । বঙ্গের রুতিসস্তানগণ, কষ্জচদাস পাল, বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য নেতাগণ 
স্রেন্রনাথের জন্য ম্স্রুবিসর্জনের দ্বারাই ক্ষান্ত হইলেন না। কৃষ্জদাস পাঁল 
তাহ'কে হিন্দুপেটি,য়টের সহকারী সম্পাদক করিতে চাহিলেন, কিন্ত ভারতীয় 

₹বাদ পত্রের এমন সচ্ছল অবস্থা ছিল ন1, ষে স্থরেন্দ্রনাথের অভাব পুর্ণ করিতে 

পারেন। তখন সহ্‌স। বিদ্যাসাগর তাহাকে মেট্রোপলিটান কলেজের শিক্ষকতায় 
নিধুক্ত করিলেন। 

শিক্ষকরূপে স্থরেন্্রনাথ বঙগদেশে দেখ! দিলেন, কিন্তু ভাঁরত-জননী তাহার 
সামান্ত বালকগণের শিক্ষায়ই পরিত্ৃপ্ণ হইলেন না, তাই স্ুরেন্ত্রনাথকে সমস্ত 
লোক শিক্ষকরূপে আহ্বান করিলেন । 

আমার যখন তৃতীয় বর্ষ কি দ্বিতীয় বর্ষ ঠিক নাই, তখন হিন্দুস্কুল 
থিয়েটারে মহাম্তা জুরেন্ত্রনাথ [২152 270. 71001995501 00০ 91761015 বিষয়ে 
জ্বলন্ত বক্তৃতা করিলেন, আমর! আশ্চর্য্য হইলাম, ইনি কে? কেশবচন্ত্র, প্রতাপ- 
চন্দ্র, কালীচরণ বন্ট্যোপাধ্যায় তখনকার বক্ৃশ্রেষ্ঠ । তাহারা কেহ নহেন, 
অথচ এই জলম্ত্র বক্ততা কে প্রান করিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরম সুন্দর রূপ 
মাধুরী, সাহেবীআন! ত্যানী সাহেবী ভাব ইত্যাদি দেখিয়। আমরা অবাক্‌ হইয়। 


অগ্রহাযণ,১৩১৯। ] দেশানুরাগী স্থরেন্দ্রনাথ।' ১২৭ 


গেলাম, এ লোকটা কে? আমাদের অগ্রজ বন্ধু ত্রিগুণাচরণ সেন এমৃ, এ 
বলিলেন, ইনি কুরেন্্রনাথ বেনাজ্জি। আমার তখন মনে হইল, কলেজের 
প্রথম বর্ষে যে পড়িয়াছিলাম, 50151072720 13911611995 ০৪৪, এ তিনি। 
ধন্য স্বরেজ্্রনাথ। দেখিলাম, ভারতগগনে এক মহা শক্তি আবিভূ্ত 
হইতেছে। 

ক্রমে মহাত্মা আনন্দমোহন বন্থ আদিলেন, যে র্যাঙ্গলার পরীক্ষায় এপর্যন্ত 
বাঙ্গাণী উত্তীর্ণ হয় নাই, সেই পরীক্ষায় তিনি আশ্যর্যরূপে উত্তীর্ণ হইলেন। 
লোকমুখে গুনিয়াছি,তিনি আগে জানিতে পারেন নাই,পরে কয়েক সন্তাহ পড়িয়া 
সেই কঠোর পরীক্ষায় নবম স্থান অধিকার করেন। আনন্দমোহন ও স্বুরেন্ত্র দুই 
মহাশক্তিরূপে কলিকাতায় উদ্দিত হইলেন । তাহাদের প্রথম কার্ধ্য 908৭01769, 
£950012600* আজি যে আমর! অগ্বিকাচরণ মজুমদার, অশ্বিনীকুমার দত্ত, 
কষুকুমার মিত্র, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, এ, চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ 
প্রভৃতি মহাকআ্মাগণকে নেতৃ স্থানে অবলোকন করি, তাহারাই সেই ছাত্রসভার 
দল, নুরেন্দ্রনাথ তথায় ইংরাঁজ জাতির মহত্ব, যেসকল মহত্বগুণে ইংরাজ জগতে 
শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, সে সকপ তিনি সমুৎ্স্ক ছাত্রবৃন্দের নিকট বিবৃত করিতেন, 
এবং আমাদের যে সকল অভাব, যে হুর্গীতি, তাহা তেজোময় আগ্রিময় বাক্যে 
বিবৃত করিয়া ছাত্রগণ মধ্যে, একট! সাধারথ মত গঠন করিলেন। তখন 
সকলেই ম্যাটমিনী ও গ্যারিবল্ডীর উদাহরণ অনুন«ণ করিত, তখন দেশে একটা 
জীবন্ত তাবের ক্ষরণ হুইম্৷ উঠিল। চাত্রসত! তাহার কার্ধ্য দৃঢ়ভাবে করিতে 
লাগিল। 

যে সমস্ত মহায্মা স্্রেন্ত্রনাথের ছাত্রিসভ| হইতে বাহির হইলেন, তাহারাই 
[70120 555০9019001 ব। ভারতমভা গঠন করিলেন । প্রথম যেধিন ভারত- 
সভার অধিবেশন হইল, সেই সভার কথা কখনও ভূলিব না। কাঁলীচরণের 
অগ্রিময় বক্তৃতা, স্থরেন্্রনাথের উত্তর, এ সকল কখনও তুলিবার নহে। ক্রমে 
ভারতসভ। মহাশক্তিরূপে কাধ্য করিতে করিতে কংখ্েস মহাসাগরে প্রবেশ 
করিল। ১৮৭৪ সালে ছাত্রসত।, ১৮৭৮ গালে ভারতলভ। ও ১৮৮৪ প্রথন বোখে 
কংগ্রেস, তাহাতে বঙ্গের কেবল ৬৮. ০" 732061126, নরেন্্রনাথ সেন রায়- 
বাহাছুর ও ন্থরেন্্রনাথ ও বোধ হয় মনোমোহন ঘোষ ছিলেন। এই নৃতন আলোক 
লহ উক্ত মহাত্মগণ, মহামান্য দাদাভাই নরোজীর সভাপতিত্বে কলিকাতাত্ব 
কংগ্রেদ মহানভা স্থাপন করেন । এই উপলক্ষে দেশবিদেশের মহাপুরুষগণ 


১২৮ অতিথি । [ ১ম বর্ষ,৫ম সংখ্যা । 


একত্রিত হইলেন । বঙ্গের নেতা স্থুরেন্্নাথ, বোন্বের মেটা, মান্দজাজের আনন্দ- 
চালু? এলাহাবাদের অযোধ্যা নাথ ও মদনমোহন, আলিমহম্মদ ভীম্জী, প্রভৃতি 
দেশে দেশে মহাপুক্রষগণ মাতৃভূমির সেবায় নিবুক্র হইলেন। বঙ্গে নূতন 
নৃতন মহাপুরুষ গাত্রোথান করিলেন, কয়েকটা নাম করিয়া রাখি, কারণ আর 
সময় নাও পাইতে পারি । 


ড/, 0, 8217010০9 অশ্বিনীকুমার দত্ত 
মনোমোহন ঘোষ অনাথবন্ধু গুহ 
আনন্দমোহন বন্ধু আনন্দচন্দ্র রায় 
লালমোহন ঘোষ ঈশ্বরচন্দ্র দাস 
নরেন্দ্রনাথ সেন বিষ্ণপদ লাহিড়ী 
বৈকুনাথ সেন প্রসন্নকুমার বন্ধ 
কৈলাসচন্দ্র সেন মতিলাল ঘোষ 
অশ্বিকাঁচরণ মজুমদার দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী 
তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বিপিনচন্দ্র পাল 


যাঞ্জামোহন সেন * 

আরও অনেক নাম উল্লেখ করিতে পারিতাম, ইহার! মাতৃপুজায় জীবনোৎসর্ 
করিলেন। বঙ্গের রাজনৈতিক গগন অসংখা তারকাঁয় শোভমান হইল, ব্গ 
অন্যান্য দেশ অপেক্ষ। অধিকতর শক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল, স্থরেন্দ্রনাথ 
তাহার সমগ্র দেহ মন যেন এই কংগ্রেসের সেবায় নিয়োজিত করিলেন। 
মহাশক্তিরূপে কংগ্রেস ভারতগগনে সমুদিত হইল, এবং ধীরে ধীরে অনেকগুলি 
অধিকার দেশে প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এই ভাবে ১৮৯৪ সাল পর্য্স্ত কংগ্রেস 
নির্ধিদ্বে কার্ধ্য করিতে লাগিল । 

প্রথমবারের কণ্রিকাতা কংগ্রেসে আমার যাওয়া হয় নাই, 'আমার ভ্রাতা 
শিবেন্দ্রনাথ গুপ্:এম, এ তখন কলিকাতায় । তিনি বলিলেন, পাারীদা, তোমার 
মত লোকের কংগ্রেসে না যাওয়া! বড় অন্যায়, তাই আমি প্রথম এলাহাবা? 
কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশনে যাত্রা করিলাম। স্বরেন্ত্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি 
যাত্রীগণ আমাদের গাড়ীর ছুই কম্পার্টমেণ্টে ছিলেন, স্ুরেন্্র আমাকে ধরিলেন, 
বগুড়ার কেহ কং গ্রেমে আসেন না কেন, আমি আপনাকেই বগুড়ার জনা গায়ী 


০ শত শা শপ আপ. আপ ০ পপ. সপ পা 


* এস্থলে বন! বাগুলা, মাননীয় লেখক মহাশয় উক্ত দলের একজন পক্ষপাতী ছিলেন। 
যেহেতু স্তিনি বিনয় ও লক্জীবশত: নিজের নামোপ্লেখ করিলেন না।--অঃ সঃ। 





উপ 


অগ্রহায়ণ»১৩১৯। ] দেশানুরাগী হরেন্দ্রনাথ। ১২৯ 


করিলাম। ইতিপূর্বে একবার স্থরেন্্রনাথ বগুড়। [.০০৪] 9611 £০%চ সভা উপ- 
লক্ষে আপিয়াছিলেন। নেই সময় হইতে ও তৎপূর্বেও ত্রিগুণাবাবুর সহিত আমি 
্বরেন্্রনাথের সহিত আলাপ করিতে গিয়াছিলাম। নরেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ 
গাড়িতে বসিয়। কি প্রকারে 1.951515065%9  0০9817011এ আমাদের সদস্য 
নির্বাচিত হইবে, তথ্বিষয়ে আলোচন| 'করিতেছিলেন। প্রথমে নরেন্ত্রনাথের 
সহিত মতভেদ হয়, পরে, তিনি বলিলেন, /004 ৪1০ 11016 017, 732761095 
নরেক্দ্নাথের উদারতায় আমরা মুগ্ধ হইলাম। চতুর্থ এলাহাবাদ কংগ্রেসে বিলাত 
হইতে ]11. 09177 আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, স্রেন্্রনাথের কি শক্তি, 
৬1১20 2 06056170005 99156 (1১০ 1221) 1025 5০6 & ৮711019 [1051008 
5 01901 1315 ০0170101, যখন রাজ। শিবপ্রনাদ সভায় 'মাদিলেন, শিবপ্রসাদ 
দেশ.দ্রোহী, কংগ্রেসের বিপক্ষ, তিনি কংগ্রেসের বিপক্ষে বলিলেন, ম্থরেন্ত্রনাথ 
বাঙ্গালী প্রতিনিধিগণকে বলিণেন, শাপনার1 কেহ শিবপ্রসাদ্দকে 15155 করিবেন 
না। সমস্ত কংগ্রেস মণ্ডপ শিবপ্রসা্কে উপহাস করিণ, বাঙ্গালি প্রতিনিধিগণ 
নীরব। এইরূপ কোন কোন ব্যবহার দেঁখিয়াই বোধ হয় কেন্‌ সাহেবের 
উক্ত ধারণ! হইয়াছিল । 
গ্রেদ সভা ক্রমে তাহার অন্নদ্িন সৌন্দধ্য শোভিত হইল, ইহাকে 

[7৩:০2৩ 51১91) 1108 বলিলেন [3০৭ ০77০18] 19117507976 এবং ইহাই 
ভারতের মহাশক্তি ও ভবিষ্যৎ পার্লামেণ্ট হইবে, বলিয়। অনুমান হইতে লাগিল। 
আমর! তাহার পরে অনেক উন্কাপাৎ, অনেক ভূকম্পন প্রভৃতি কংগ্রেস মঞ্চে 
দেখিলাম, কেহ কেহ বলেন, সে কংগ্রেস আর নাই। কিন্তু যাহ! হউক, ইহ! 
হৃদয়ে এমন অপরিহার্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, যে এই কংগ্রেস যে কোন 
দিন বিনষ্ট হইবে, একথা অসম্ভব। আমার ভবিষ্যদ্বাণী যুবকগণ শেষ জীবনে 
বুঝিতে পারিবেন। কংগ্নেসের স্থত্র মধ্যে একটা লোকের কথা৷ আমি বলিব। 

একজন কৃতবিদ্য বারিষ্টার কোন স্তরষোগে উচ্চ বিচারপতির পর্দ 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি কোন দিন দেশসেবক নহেন। স্থরেন্্রনাথ হিন্দুঃ 
মুসলমান, খ্রীষ্টান, পারশী প্রস্থৃতি সকলকে লইয়! এক মহান জাতি গঠনে প্রস্তুত । 
বাস্তবিক অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি তেমন গ্রেম কোথাও দেখি নাই, তাহার 
বন্ধু আবুল কাশিম প্রমুখ মুসলমানগণের প্রতি তাহার অতুল নেহ। কিন্তু হায় 
একজন অন্তরালে বপিয়! গুণ টানিতেছিলেন, তিনি তাহার শিষ্যগণকে বপিয়া 
দিলেন, তোমর! সভা করিও ন1, কিন্তু গোপনে ষড়যন্ত্র কব্ু। আমর! প্রকাণ্ডে 


১৩০ অভিথি। [ ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা। 


সত! করিলাম, গুনিলাম:.সহরের এক কোণে এক গোপন সভ! হইয়াছে, 
তাহার টেগিগ্রাম কাগজ পত্রে বাহির হইয়াছে । এই নেতা স্বজাতীয়দিগকে 
লইয়! এক পৃথক জানাল! কাটিতে লাগিলেন। ম্ুরেন্ত্রনাথ বলিলেন, ভাই 
হিন্দু মুসলমান, গ্রীষ্টান পার্শা আমরা সকলেই এক । তিনি প্রথম যে গ্রবন্ধ 
কোন কাগজে ;লিখিয়াছিলেন তাহাতে প্রথমে এই লেখা 11525 03০৬৮, 1083 
0017 25010 (115 001,810 10005105 00:-**এই সাম্প্রদায়িক ভাব লইয়! 
উক্ত মহাত্মা বিচারপতির আসনে বসিয়৷ বিচার করিতেন। তাহার জীবনে 
নিরপেক্ষত। আমরা দেখি নাই। তাহার ফলে আজি ভাগীরথীর পল্মারূপে এক 
প্রকাণ্ড শাখ! সমুদ্রের দিকে পাঠাইলেন, জাতীয় শক্তি ছুইভাগে বিভক্ত 
করিলেন, একে অন্যের আততায়ীরূপে বিভাগ করিলেন। এই মহাকার্যের 
জন্যই তিনি রাজার নিকট অত্যন্ত সমাদৃত, কিন্তু তাহার এই বিরাট অকার্ষোর 
ফল ভবিষাতে যে কি ভীষণ ভাব ধারণ করিবে, ঈশ্বর ভিন্ন কেহ তাহা বলিতে 
পারে না। 

এদিকে তাহার ফল অবশিষ্ট সম্প্রদায়ের উপর প্রতিফলিত হইল,আর একদল 
স্থুরেন্ত্রনাথের উপর সার্বভৌমিক ভিত্তি পরিত্যাগ করিয়া একদিকে অগ্রসর 
হইতেছে । কয়েক বৎসরে অনেক পরিবর্তন আসিল, আমি তাহ! সমগ্র লিখিতে 
পারিলাম না। যদি অবসর পাই, তবে লিখিতে পারিব। নতুবা স্থরেন্্- 
কাহিনী আমার এই স্থানেই শেষ করিতে হইল। 

এক্ষণেও সেই মহাপ্রাণ দ্বদেশানুরাণী মহাত্মা বার্দক্েও দেশসেবা 
করিতেছেন, তাহার প্রাণ মন সেই মহান কার্ষে উৎসর্গ করিয়াছেন, ইংরেজের 
মহান তে ও বাগ্ীতা, লিখিবার শক্তি, ও শিক্ষাদান কার্ষ্য ব্রতী থাকিয়া 
আজি তিনি দেশের সর্বপ্রধান নেতৃরূপে বিরাজ করিতেছেন। স্রেন্ত্রনাথ 
দেশের [0০090 117, সুরেন্দ্র মাতৃভূমির সেবা করিতে করিতে নিজেই 
বঙ্গদেশ হইয়! দাড়াইয়াছেন ॥ বঙ্গের বা ভারতের মঙ্গলই তাহার মঙ্গল, সেই 
কাঁধা, সেই লক্ষ্য । ঈশ্বর স্থরেন্ত্রনীথকে ভারতের জন্য স্থষ্টি করিয়াছেন, ভারত- 
মাতা স্থরেন্্রনাথকে বরপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, 
তিনি শেষ কাল পর্যাস্ত দ্ুঃখিনী মাতৃভূমির সেবা করিরা তাহার অশ্রু মোচন 
করেন, এইরূপ শক্তি তিনি তাহাকে প্রদান করুন। 

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত। 


সপীকদ তল শত তত শি পাত ৮১৩০ ও স্িিতিত২৯ টেন. .৮৮ ১০০০ পারা পপ 


গুপ্ত কথা । 





বর্ধমান জেলায় মেমারী ষ্টেশনের পাঁচ ক্রোশ উত্তরে রায়পুর নামক এক 
ক্ষুদ্র গ্রামে যছুনাথ রায় একজন প্রতাপশালী নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। তাহাকে 
ভালবাসিত না, শ্রদ্ধা করিত না এমন ব্যক্তি কেবল রায়পুর কেন, পার্বন্তী 
পাচখানি গ্রামেও কেহ ছিল না। তিনি উক্ত গ্রামের জমিদার রায়েদের জ্ঞাতি। 

পূর্বে তাহার পিতার সহিত বর্তমান জমিদারের পিতার খুব মনোমাণিন্য 
ছিল, কিন্তু সম্প্রতি তাহ। মিটিয়া গিয়াছে, কারণ যছুনাথ তাহার পিতার ন্যায় 
এমিদারির উপর দাবী দাওয়। করেন না। নান! কারণে তাহাকে রায়পুরের 
জমিদার বিজিয়বাবু যথেষ্ট সমাদর ও মান্য করিতেন । জ্ঞাতি-সম্পর্কে যছুনাথ 
তাহার ভ্রাত|। 

যখন বাটীতে কোনও 'কাজ কর্ম হইত, বিজয়বাবুর আগ্রহাতিশয্যে যহনাথ 
তাঁহার বাঁটীতে গিয়া! সমস্ত বিষয় পর্যবেক্ষণ করিতেন এবং সুবন্দোবস্ত করিতে 
চেষ্ট৷ করিতেন । বলা বাহুল্য বাটীর সর্বত্র তাহার অবাধ গতি ছিল। 

প্রতি বৎনরই খুব। ধুমধামের সহিত রায়েদের বাটাতে দুর্গোৎসব হইত। 
এক বৎসর নবমীপুজ।র দিন যছনাথ বাটীর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে আদর অভ্র্থন? 
করিতে করিতে কোনও কাজের জন্য দ্বিতলের জমিদার বাবুদের পৃজাগৃহে 
প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন শ্বেত পৈতাধারী নামাবলী গান্বাভরণী শোভিত, 
গৌরবর্ণ এক ত্রাহ্মণ নিবি মনে একথানি হস্তলিখিত প.থি পাঠ করিতেছেন। 
তাহার চক্ষুত্বয় অর্ধনিমীলিত, ব্দনমগ্ুল দেখিলে মনে হয় যেন শত চিন্তাভারে 
মলিন ! 

যছনাথ অনেকক্ষণ এই লোকটীর মুখ-পানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন; 
কিন্ত ইহীকে ইতিপুর্ববে কখনও দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। হঠাৎ তাহার 
সহিত উক্ত ব্রাহ্মণের দৃট্টিবিনিময্ন হইল । যছুনাথ তাহাকে প্রণাম করিলেন 
এবং তিনিও যথেষ্ট শিষ্টাচারের সহিত পৈতা৷ জড়াইয়! হস্ত উত্তোলন করিলেন 
এবং পুনরায় পাঠে মনোনিবেশ করিলেন । যছুনাথ অগত্য। কাধ্যান্তরে গমন 
করিলেন। বিশেষ ব্যস্ত থাকায় ভট্টরাচার্ধ্য মহাশয়ের সহিত ভাল করিয়৷ 
আলাপ করিবার অবসর পাইলেন না । 


১৩২ অতিথি। [ ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা । 
(২) 

ব্রাঙ্গণভোজনের সময় যখন যছ্নাথ নিমস্ত্রিত ব্ক্তিবর্গকে আদর আপ্যায়ন 
ও পরিদর্শন করিতেছেন, তিনি দালানের এক কোণে প্রোক্ত ব্রাঙ্ষণকে 
দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিলেন। তখন তাহার বদনমণ্ডল গম্ভীর, গভীর 
চিন্তাযুক্ত। তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়৷ যছুনাথ বিন্মিত হইলেন এবং একটু 
ক্রুতপদে বিজ্য়বাবুর নিকট গিয়া তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যছুনাথের 
মুখে ব্রাহ্মণের বিষয় সম্যক অবগত হইয়! বিজয়বাবুর মুখ বিবর্ণ হইয়। গেল! 
তিনি ভীতিবিহ্বল কণে মৃছস্বরে বলিলেন-_প্ধছুদাদা, আপনাকে গোপনে বলি, 
আপনি ধাহাকে দেখিয়াছেন উনি মানুষ নন ব্রহ্ষদৈতা। উহাকে আমর! 
অনেকে ২৪ বার দেখেছি। উনি এরূপ বিমর্যই থাকেন। আপনার খুব 
সাহস ও মনের!'জোর আছে জানি, আপনি একবার ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন, উনি 
কি চান--আমাদের দ্বার! গর কোনব্ধপ উপকার হতে পারে কি না।” 

্রহ্মদৈত্যের নাম শুনিয়াই যছুনাখের বুক ছরু ছুরু করিয়। কীপিয়! উঠিল, 
আশৈশব সংস্কার বশে তাহার নিকট গমন করা এবং অবহেলে জীবনদান করা 
একই কথা। কিন্তু এক্ষণে প্রাণের চেয়ে মান ও যশের আকাজঙ্কা প্রবল হইয়া 
ঈ্লাড়াইল। মনে ভাবিবেন, যর্দি কোন অছিলায় তিনি না যান তাহা হইলে 
পাঁচখানি গ্রামের তাবৎ লোকে তাহাকে আর পূর্ববৎ নিষ্ঠাবান, সৎসাহ্‌সী ভান 
করিবে না। অগত্যা যছুনাথ স্বীকৃত হইলেন এবং বলিলেন--”আচ্ছা, আমি 
যাচ্ছি তোমর! ঠিক পিছনেই থেকো, খুব সাবধান, দেখো যেন ডাকিবামাত্রেই 
তোমাদের সাহায্য পাই, কারণ আমার জীবন সঙ্কটাপন হওয়াও আশ্চর্য্য নহে।” 

বিজয়বাবু স্বীকৃত হইলেন। যছুনাথ ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে ব্র্দদৈত্য 
উদ্দেশ্যে মুছু পা্দবিক্ষেপে গমন করিতে লাগিলেন । 

(৩) 

বহ্ষদৈত্য এখন হলঘরের কোণ হইতে অস্তহিত হইয়া! পুনরায় পূজাগৃছে 
আনিয়া বসিয়াছেন। যছুনাথ ধীরে ধীরে সভয়ে তাহার সন্ুখে গমন করিয়া 
যোঁড়করে শিরম্পর্শ করিয়া! কছিলেন--“প্রণাম' (তাহার ভয় হইল সাষ্টা্গে প্রণাম 
করিলে পাছে তাহার ঘাড় মটকাইয়! দেয় !)--1 খুব স্পষ্ট অখচ অন্থনাসিক- 


স্বরে ব্রহ্গদৈত্য কহিলেন--'তথাস্ত" | 
যহ্নাথ অস্দুটম্বরে কহিলেন-_-"আজ্রে আপনি কে, নিবাঁদ কোথায় ?* 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৯। ] গুপ্তকথা। ১৩৩ 


ব্রদ্দৈতা একটা দীর্ঘনিশ্বীস ত্যাগ করিয়া কহিলেন--+"আমি একদিন এই 
বাটীর মালিক ছিলাম। বিজয় আমার পৌত্র |” 

যহুনাথ তখন সাহসে ভর করিয়৷ কহিলেন-_“আপনার প্রয়োজন ব! অভাব 
কি জানাইলে আমরা যদ্দি তার উপায় করিতে পারি-_* 

উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া ব্রহ্মদৈত্য বলিলেন-_*পারিবে, তুমিই পাঁরিবে। 
তুমিই উপযুক্ত ব্যক্তি। এতদিন আমি কতবার দেখ! দিয়াছি, কিন্তু বিজয় ব। 
বাটীর চাকরদের কাহারও এমন সাহস হয় নাই যে আমার সহিত কথা কয় । 
তা”র! কাপুরুষ ! তুমিই শুন, তুমিই উপধুক্ত ব্যক্তি; সেইজন্য হল-ঘরে তোমাকে 
আবার.দেখ! দিয়াছিলাম। আমার এক গুপ্ত কথা আছে তোমাকেই বল্তে 
চাই ।” 

ব্হ্মদৈত্যের কথায় যথেষ্ট সাহস পাইয়া যছনাথ বলিলেন--* মাজ্জে করুন”। 

ব্রদ্ম--দেখ, আমার কতকগুলি গুপ্তধন আছে গুলির মায় আনাকে 
এখনও আবদ্ধ. রেখেছে--আমার উদ্ধে উঠিবার পথ রুদ্ধ করেছে ।, পরে 
একটা দীর্ঘনিশ্বা ত্যাগ করিয়! বলিলেন-_-“আমি যেন কেমনতর হয়ে গেছি। 
কা'কেও সাহস করে এ টাকার কথ বলতে পারি নি, কারণ উহার সহিত 
কতকগুলি কাগজপত্র আছে। তাহাতে এই জেলার একটী জমিদার-বংশের 
গুগ্তকথা লেখা আছে। তোমাকে আমার অন্থরোধ, এ কাগজের দপ্তর ন! খুলে 
একেবারে অগ্রিকুণ্ডে দ্রাহ কর্বে। কারণ সে কলঙ্ককাহিনী কোন ক্রমে 
প্রকাশ পাইলে কতকগুলি লোকের সমাজে বাস কর! অসম্ভব হবে । ৰল, 
প্রতিজ্ঞা কর, তৃমি এঁ কাগজের দপ্তর না খুলে দাহ কর্বে ?” 

মন্ত্রচালিত পুভ্তলিকার স্াঁয় যছুনাথ বলিলেন-_-পনিশ্চয়, প্রতিজ্ঞ! করিলাম ।* 

একটা যেন হ্বাফ ছাড়িয় ব্রহ্মদৈত্য কহিলেন-__-গুনে খুব সখী হলুম। 
তোমার উপর আমার বিশ্বাস আছে বলেই তোমার হাতে এ গুরু কার্যভার 
দিলাম। আর এক কথা, আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থী ।৮ 

বিশ্বয়ের সহিত যদ্বনাথ বলিলেন-_“আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থী!” 

ব্রহ্ম হ্যা, আমি তোমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী । তোমার পিতামহ আমার 
সহোদর ছিলেন। শুনে 'অবশ্ঠ তোমার কষ্ট হবে, তা'কে ঠকিয়ে--প্রতারণ। 
করে আমি অনেক বিষয় ল/য়েছিলাম,আমার জীবিত অবস্থায় হঠাৎ একদিন তা'র 
মৃতু হয়, তার এক মান পরে তোমার পিতামহের প্রেতমুন্তি হাসি মুখে আমার 
সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভয়ে আমি আড় হই। তার হাসি শেলসম আমার 

১৮ 
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মর্ম্ছলে বিদ্ধ হয়। সেই সময় আমার অবস্থা! এরূপ দীড়িয়েছিল যে, তার বিষয় 
সম্পত্তি তার পুত্র অর্থাৎ তোমার পিতাকে প্রত্যর্পণ করিলে আমার মান বাচিয়ে 
চল! দায় হইত। সেই জন্য তার বিষয় সম্পত্তির মুল্য বাবদ কতকগুলি টাক! 
গুপ্তস্থানে রেখেছিলাম। পাছে চোরে কোনরূপে উহ! লয় সেইজন্। আমাকে 
পাহার৷ থাকতে হয়েছিল। এখন এরি টাকা গ্রহণ করে আমাকে খণমুক্ত কর, 
আর আমাকে ক্ষমা কর। বলক্ষমা করলে? 

সাশ্রলোচনে যছুনাথ বলিলেন--প্দাদামশাই ! আমার তক্তিপ্রণাম গ্রহণ 
করুন। জীবনে আপনার চরণ দর্শন করি নাই,আজ আপনি পরপারে থাকিয়। ও 
আমায় দর্শন দিয়! কতার্থ করিলেন। আমি টাক! গ্রহণ করিলে যদি আপনি 
খণমুক্ত হন, আপনার আত্মার সদগতি হয়, আমি টাকা লইব !” 

“গুনে সুখী হলুম, এখন এস--আমার সহিত চল।” এ ই বলিয়া ব্রহ্মদৈত্য 
চলিলেন এবং মন্তরমুগ্ধ পুত্তলিবৎ যছ্ুনাথ তাহার অনুসরণ করলেন। 

(৪) 

বাটার দ্বিতল হইতে অবতরণ করিয়া তাহার। খিড়কীদ্বারের দিকে গমন 
করিলেন এবং দরজার পার্খে দেওয়ালে একটা স্থান হস্ত দিয়! স্পর্শ করিয়! ব্রঙ্গদৈত্য 
ৰলিলেন--““ঠিক এই স্থান--এই দেওয়ালের মধ্যে একটী ছোট লোহার বাক্স 
আছে। তার মধ্যে এক দপ্তর কাগজপত্র ও একটী থলিতে কতকগুলি গিণি 
আছে। তুমি উহ খুলিয়াই দপ্তরটা পুড়াইয়া! ফেলিবে এবং গিণির থলিটা গ্রহণ 
করিবে । দেখিও, অন্যথ| না হয়|” 

যহুনাথের হস্তে তামাকু খাইবার একটা রূপার নল ছিল, তিনি এ স্থানটি 
সেই নল দিয় চিহিত করিয়াই পশ্চাৎ ফিরিয়া! দেখিলেন ব্রহ্ম দৈত্য নাই ! 

গু এ স 

সোৎস্ুকে বিজয়বাবু যছনাঁথের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় 
হ্াপাইতে ইাপাইতে যছুনাথ তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। বিজয়বাবু তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন 'ব্যাপার কি?” যছুনাথ একটু স্থির হইয়! বসিয়! তাহার নিকট 
আন্থপুর্ব্বিক সমস্ত বিবৃত করিলেন। বিজয়বাবু খুব বিস্মিত হইলেন এবং ৪৫ 
জন ভৃত্যকে লইয়। তৎক্ষণাৎ সেই চিহ্নিত স্থানে গমন করিলেন। 

নির্দিষ্ট দেওয়ালটা খনন কর! হইলে সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিলেন 
ভিতরে একটা লোহার পিন্ধুক রহিয়াছে । বিজয়বাবু বকলিলেন--“খুব আশ্চর্য্যের 
কথ! বটে, আমার বাটী আমিত কখনও জানি না যে দেওয়ালের মধাস্থল এরূপ 
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ফাঁপ! ! তারপর-বাক্স যখন ভাঙ্গা হইল এবং ব্রন্মদৈত্যের কথামত একটা দপ্তর ও 
একটা থলিয়। বাহির হইল তখন, বল! বাহুল্য, সকলের বিস্ময়ের মাত্র। অতিরিক্ত 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ূ 

প্রতিশ্রুতি মত, পাঠ ন! করিয়া কাগজের দপ্তরটী অগ্নিকুণ্ডে ভন্মীভূত করিয়| 
যগ্ুনাথ যখন উঠিয়া! ঠাড়াইলেন_সকলে শুনিতে পাইল যেন একটা! মুক্তিশ্বাস 
শুন্যে উঠিয়া বিলীন হইয়া! গেল! সমবেত সকলের দেহ রোমাঞ্চিত হ্ইয়া 
উঠিল। 

যছনাথ কোন ক্রমেই গিণির থলি লইতে রাজী হইলেন না। বিজয়বাবু 
বলিলেন, “দেখ, পিতামহ এ টাকার জন্য অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন_-উহ! 
তোমার ন্যাধ্য প্রাপ্য, তুমি ভিন্ন অন্য কেহ উহা লইলে তাহার সর্বনাশ 
হইবে ।” 

অগত্যা যছুনাথ ঘিরুক্তি করিতে ন! পারিয়া উহা! গ্রহণ করিলেন। 


শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র । 
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বিধব। | 


১ 
বেধেছিলে খেলাঘর বালুক1-বেলার “পর, সেজেছিলে কণৰ ভূষায়, 
ভালবেমে ভ।লবেসে তোমারে সাজ।তে। যে সে, বলবি যথ| সাজায় উধায়। 
তাহারে ব।সিয়। ভালে।, নয়নে নাচিভ আলো, সারাদেহে খু'জেছিলে তারে, 
মরম-গহনে নামি" বিরহে দিবসযামী চেয়েছিলে প্রাণে আকিবারে-- 
মিছে চাওয়া মিছে খোঞ্জ।, জীবনে গেল ন। বোঝ1-_বুঝেছিলে ভালবাসো গুধু 
বোঝোঁনি বাঁলুকীতীর, বিশাল সুনীল নীর, তা'রি মাঝে করিতেছে ধু ধু! 
পেতেছিলে যে সংসার, ভাবিতে তাহাই স।র,_মনে হ'তো| আর কিছু নাই-- 
সেই ভূষ! সেই বেশ, রেশমিত ঘন কেশ, ভুলেছিলে তাহ! লইয়াই। 

এ 
যে দিন প্রথম-ও শেষ দেখিলাম সেই বেশ--সে উজল মনে।রম! সাঁজ-_. 
কণক-হীরক-রাগে শ্রীঅঙ্গ-স্থষম। জাগে-সে মাধুরী মনে পড়ে আজ £- 
প্রমন্ত ঝটিকাবেগে বারিধি উঠেছে রেগে তরঙ্গিত শতফণ। তুলি," 
তা"রি একটীর শিরে, প্রাণ-প্রিয় নাথীটারে আকড়িয়। উঠেছ আকুলি'” 
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নয়ন নিমেষহারা, হৃদয়ে নাহিকে। সাড়া, ছুটী তার আঁখি কোলে স্থির, 
আননে আবেগ নাহি, যেখানে দেখিছ চাহি সীম! সেখ! নাহি ধরণীর 
মেঘে ঢাক! চারিধার, অন্ধকার-_অন্ধকার--মাঝখানে দীপ্তিময়ী তুমি, 
যেন বা আধার টুটি' মাগন্সে উঠেছ ফুটি' আলোকিতে শত চিত্ততূমি ! 

১ 
পলক- পলক মাত্র ! তারপর ? সর্ববগাত্র শ্বেদজলে হয়ে আদে হিম-_ 
তরঙ্গ চুমিল আসি, জলধি-সলিল রাশি অপ্রমেয়, অনন্ত, অসীম |.****, 
নাহি আর সাড়া শব্দ, সব শুন্ত-_সব স্তব্ধ, দোলে শুধু নীল পারাবার, 
ভেসে গেছে খেলাঘর, ডুবিয়াছে বালুচর, চিহ্মাত্র নাহিকে! তাহার | 
রচি' ঘন ব্যবধান ভেঙেছে তরঙ্গখান্--মহাঁকাঁল-সাগরের জল 
আবার আলোকে হাসি, ছড়াঁইয়া গীতিরাশি, বহিতেছে ছল্‌ ছল্‌ ছল্‌; 
হাসে চন্দ্র হীসে তার।, রূপরসগন্ধ ধার! মেশাঁমেশি করিছে আবার -- 
তুমি এক নব দেশে লাগিয়াছ ভেসে এনে, চলে গেছে যে জন যাবার ! 

৪ 
মরি, মরি, এ কি রূপ! অপরূপ, অপন্ধপ ! কোথ। সেই বেশ ভূষ। সাজ? 
প্রিয়তমে খু ্ি' খুঁজি', সাগরের সনে যুঝি" হারাল। কি জগ্তল- মাঝ ? 
যাক, যদি গেছে তাহা, বলিব না “আহা, আহ।'--এ গাজই যে মানায়েছে ভালে | 
কুবেরের বরত্বরাজি খুলে ফেলে পন্নদী” আলি দেছে পথ ইচরণ-আলে। | 
মুখপানে চাহি যার খুলেছিলে জি দ্বার, সে বদি গে। সাগকের জলে 
আর কেন? তবে জাগে, দঢাও, দাড়াও মাগো ! স্থবিপুল চগ্রাতপ-তলে ; 
ভাবো মে আকাশে আছে, ভবে। মে বাতাসে আছে, ভাবে! সে মিশ।য়ে আছে মেধে-_ 


ঘুচে যাবে বাবধান, ছুটাও ছুটাও প্রাণ, নব তেজে মনে রথ-বেগে | 
£€ 


আজ তব খেলাঘর ব্যাপ্ত দূর দিগন্র, চড়! তার ঠেকেছে এখনে ! 
হৃদয় বীধনহীন, নহে সে পাঁজরে লীন, খুজে ফেরে মিলন-লগনে । 
পাখীর কাঁকলী টুটি' ত।'রি স্বর ওঠে ফুটি' বধু আনে তাহার পরশ, 
উজল তাঁরক1-কোলে ভ।'রি চাহনিটা দোলে-.এ কি মহ1 মিলন-হরষ। 
বুকের ভিতরে চাঁও--কি দেখ? কাহারে পাও ?--জুড়ে আছে জুড়ে আছে মন, 
বাহিরে, অন্তর মাঝে, সব শূন্য ভ'রে আছে ! কি করিয়া ভগ্রিল কখন্? 
জীবনে মানবমী ত্র ছিল যে প্রণয়পা ত্র, দেবতা সে সেজেছে মরণে, 
তাই তব মুখে চোঁধে, সাধনায় খে শোকে, দেখা দেয় বাহিরে স্মরণে । 

এ | 
তরঙ্গ-দোলায় ভেলে, যে দ্বীপে এসেছ শেষে, এখানে যে সকলি নূতন _ 
নাহিকে। আবেশ স্পর্শ, নাহিকে। চপল হর্ষ, এ যেন গো পুণ্য তপোবন ! 


অগ্রহা রগ, ১৩১৯। এ আত্মত্ত্ব। . ১৩৭ 


আকাশে সাগরে হেখা* বুকে বুকে চলে কথা--নীলিমায় ঘেরা চারিধার, 
তল্‌ তল ছল্‌ ছল্‌ ছুলিছে স্থনীল জল, মাঝখানে আঁদন তোমার ; 
দুর আজ বড় কাঁছে, প্রিয় যে গো দুরে আছে, - প্রাণ তব বিশ্ব জোড়া আজ, 
বুঝিতে পারোনি যাহ], খু'জে কি মিলেছে তাহা, নবীন এ জীবনের মাঝ ? 
দূর করি সব তুচ্ছে, দাড়ায়েছে বহু উচ্চে, মহাযোগ করিয়াছ নার, 
ছিলে শুধু প্রিয়া তা'র--আজ তুমি মা আমার, নিখিলের মানব সভার! 

্ 
ওপারের আলে। এসে, পডেছে ললাটদেশে, সমুজ্জল রেখায় রেখায় ! 
এ পারের কান্নাহাসি বাতাসে বাতাসে ভাসি ক্ষীণ স্বরে কণে যেন যায় -. 
চেন! চেন! ভাঁবো৷ কভু. চিনিতে পারোন। তবু. নয়নে কি।লেগে আছে যেন। 
কি নখে ইহার! নাচে? কি লইয়া ভূলে অ'ছে? তোরে দেখে কেঁদে মরে কেন? 
কে ওই সাগর-তীরে ডাকিছে না-_-'এসে। ফিরে"? ফিরোনা মা, ওর।ই শান্্ক-- 
অদ্ধপথে আসিয়াছ, মহালক্ষো ভাসিয়াছ, শক্তি থাকে ওরাও জাম্বক; 
গরিম! শিখর 'পর, বেঁধেছ পূজার ঘর, উহ।দেরে। সেই দিকে ডাকে।, 
প্রিয়-আরাধন! ছলে নামি" নিজ হিয়াতলে আপনারে জাগাইতে থাকে৷ ! 

৮ 
দ্লাড়াও মহিম।ময়ি! বিপুল বাসনাজয়ি ! আদর্শের শ্েত শতদলে, 
দিশেহার! উত্ম্মি যত, ঘুরে ঘুরে হ'ক নত তোমার ও চরণের তলে! 
অরুণ-কিরণ-রাশি শ্রীদুখে উঠ চ ভাসি'_ গ্রহে গ্রহে £টুক আলোক, 
বিশ্ময়-উথল প্র।ণে, চাঁহি ও আনন পানে মুগ্ধ হ'য়ে যাক সপ্তলোঁক ! 
উদাস নয়ন-বিত।, নিশাকে করুক দিব, তোল" বুকে সাগরের তান ! 
তোনার চরণ ল্বি, মহৌপ্রীমে মৌর। দেবি ! গাই মহ।-মিলনের গান ! 

তোমারে ফিরতে এসে, অতীতের মরুদেশে, লাজে নত যাক এর ফিরে--. 

শুত্র তব বন্তখানি, সচির-পবিভ্র মানি' ধরি মোর বুকে, পিঠে, শিরে ! 


শ্রীবিজয়কুষ্ণ ঘোঁষ। 





আত্মততী। 
( পুর্বানুবৃত্তি |) 





কামক্রোধাদি-সম্কুল এই সংসার স্বপ্রতুল্য । যতক্ষণ মানব অজ্ঞান স্বপ্রাচ্ছন্্ 
হইয়া থাকে. ততক্ষণই উহ সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ন যেমন 


১৩৮ অতিথি । [ ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা । 


অমূলক ভিত্তিহীন বলিয়া! বোধ হয়, সেইরূপ জ্ঞানের প্রবোধনে সকলই অসত্য, 
অকিঞ্িংকর বলিয়! প্রতীয়মান হয় । 
“নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিভ্রামহ বিদ্যতে। 
তৎ দ্বয়ং যোগ সংসিদ্ধঃ কালেনাজ্বনি বিন্দতি ॥ 
শ্রন্ধাবান্‌ লভত্ে জ্ঞানং তৎপর: সংযতেন্দ্রিয়ঃ। 
জ্ঞানং লক্। পরাং শাস্তিমবিরেণ। ধিগচ্ছতি ॥* ৩৮-৩৯ 
--গীতা ৪র্থ, অধ্যায়। 
“ইহলোকে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্রকারক আর কিছুই নাই। কর্মযোগ দ্বারা 
সিদ্ধিপ্রাপ্ত মন্ুধু কাল সহকারে শ্বতঃ এই আল্মজ্ঞান লাভ করিয়৷ থাকেন। 
যিনি শ্রদ্ধাবান্‌ ও জিতেন্ত্িয়, তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়। শীঘ্ব কৈবল্য 
মুক্তি প্রাপ্ত হইয়৷ থাকেন।” ্‌ 
এক্ষণে দেখ! যাইতেছে, যাবতীয় সাধনের মধ্যে জ্ঞান সাধনই শ্রেষ্ঠ । কর্ধ, 
উপাসনাদিদ্বারা পাপ আদি দুরীভূত হইলে? তাহার হেতুভৃত অজ্ঞানত] বিনষ্ট 
হয় ন!। 
প্রথম অংশ । 


এই অনন্ত রহসা ভাণ্ডার, অসীম ভাবময় ধরাধামে জন্মলাভ করিয়া অহনিশ 
কত আশ্চর্য্য, কত বিম্ময়কর, কত শত জটিগ কুল ঝাপার দর্শন করিলাম কিন্তু 
হায় কোন্‌ বিষয় জানিবার জন্য মন ব্যগ্র হইল? কোন্‌ জিজ্ঞাসা ধর্ম আচরণ 
করিলাম, আর কি সিদ্ধান্ত ফলই বা! লাভ করির়। চলিলাম ? আহা! আমি কে? 
কেন জন্মিলাম ? কি করিতে আসিয়াছিলাম এবং কি করিয়াই ব! চলিলাম কিছুই 
বুঝিতে চেষ্টা করিলাম না। হায়রে! সংসার-সমুদ্ধে ক্ষুদ্র তৃণের ন্যায় সমাজ- 
শোতে ভাসিয়। গেলাম !--অজ্ঞানান্ধ বৃক্ষার্দির ন্যাক় পৃথিবীর এক নিভৃততম 
অঙ্কে অন্মিলাম, শাখাপল্লব স্বরূপ অঙ্গ প্রতাঙ্গের বৃদ্ধিলাভ করিলাম, ফল পুষ্পবৎ 
পুত্র কন্য! লাভ করিলাম-_-আ'র মরিলাম। কেন জন্মসিলাম, কেনই বা মরিলাম 
কিছুই বুঝিলাম ন1। বুঝিতে চেষ্টাও হইল না। আমি মনোজ্ঞ, চিন্তাশীল 
জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করিয়! থাকি-_কিস্ত আমার চৈতন্যের পরিচয় কোন্‌ 
কার্যে ? জ্ঞানের পরিচয়ই বা কোথায় ? এই বিশাল বিশ্বরাজ্যের কোনও বিষয়ের 
তত্বান্ুসন্ধানে যাঁহার প্রবৃত্তি হইল ন1, এই বিশ্ব ব্রদ্মাণ্ডের অনস্ত আশ্চর্য্য কাণ্ডের 
কোনও বিষয়েই যাহার জিজ্ঞাসার উদ্রেক হইল না, তাহার চৈতন্য কোথায় ? 

এ জগতে বত কার্য হয় সে সকলই এক মহৎ উদ্দেশ পরিচাপিত। এখান- 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ । ] আত্মতত্ব। ১৩৯ 


কার ধুলি কণিকাটি পধ্যন্ত বিন! উন্দেস্তে স্থানচ্যুত হয় না। অস্কুর উদ্গত 
বৃক্ষ বর্ধিত, পুষ্প বিকাশিত, ফল পক হয়, এ সকণেরও পশ্চাতে মহান্‌ উদ্দেশ 
অবস্থিত। 

এই যে সর্ব বিস্ময়ের আধার বিশ্বর।জ্য, অসীম সমুদ্র, অনস্ত আকাশ, অগণ্য 
তারকামালা, লোকলোচন, বিশ্বকর্তী, তমোবিনাশী শুর্যাদ্দেব ! অথব। এই জীব- 
ঘের উৎপত্তি, স্থিতি বা মৃত্যুর আশ্চর্য্য অভিনয়! এ সকলের শর্ট, দ্রষ্টা, 
নিয়ন্ত। কেহ আছে কি? ইহাকি উদ্দেশ্তবিহীন? কাহার আদেশে দিনমপি 
সারাদিন আকাশ-পথে বিচরণ করেন, কাহার নিদেশ পালনে নিশাগমে চন্দ্রদেব 
মু মধু হাসিতে জগৎ আনন্দিত করেন, কাহার ইচ্ছায় অহরহঃ মানব ভাগ্য 
জম্ম, মৃত্যু জরার অধীন হইতেছে? কেহ আছে কি ? ষদি থাকে সে কোথা ? 
কি রূপ? দেখা যায় কি? আমার সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ আছে কি? হা 
রে মন, এ জিজ্ঞাসাটিও তোমার অন্তরে কখনও স্থান পাইল না। মনরে! সেই 
শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ রাজার রাজা রাজাধিরাজের বিষয় জি্ঞাসায় তোমার মতি 
হইল না! ধন্য তুমি! জার ধন্য তোমার মানব নামের মহিমা। মন! তুমি 
চিন্তাশীল বলিয়া গব্ব কর--তোমার চিস্তাশীলতার পরিচয় কিসে ? যদি এমন 
ভাবিবার বিষয় থাকিতে-_তুচ্ছ বিষয় চিন্তায় মগ্ন হইয়া একবারও এ চিন্তায় 
মনাকর্ষণ করিতে না! পারিলে, তবে তোমার ভাবনার ফল কি? এমন শ্রেষ্ঠ 
চিন্তামণির চিন্তা যদি চিত্তে স্থান ন! পাইল, তবে কি চিন্তা করিয়। কাল 
কাটাইলে? 

আচ্ছ। মন ! যাঁক্‌-_যদি এ সকল চিন্তা করিতে তোমার প্রবৃত্তি না হয়, যর্দি 
এ সকলও ত্যাগ করস্-কিস্ত “তুমি” “তোমাকে” ত্যাগ করিতে পারিবে কি? 
না, না তা পারিবে না! মন! তুমি কে-তুমি কি শরীর না শরীরাতীত 
কোনও বস্ত ? স্র্্য চন্দ্র এবং বিশ্বত্ষ্টা তাহার! পর বলিয়া! তাহাদিগকে পরিত্যাগ 
করিতে পারিলে কিন্তু তোমাকে ত তুমি পরিত্যাগ করিতে পারিবে না । তাই 
বলি মন ! এই যে অহনিশ তোমার সম্মুখে কত লোক এই সংসারধাম পরিত্যাগ 
করিয়! াইতেছে--তুমি বলিতেছ, উহ! উহাদের মৃত্যু । মনরে! এ মৃত্যু কি? 
এ মৃত্বার পর আর “তূমি' বপিয! কিছু থাকিবে কি ? না, এই মৃত্যুই সকলের 
শেষ। 

যুগ, যুগান্তর হইতে এই এক মীমাংসা চলিয়া আমিতেছে--অবিরাম গতিতে 

চক্তেছে-_কিন্তু কই শেষ কোথায়? বাল্যকাল হইতে শুনিয় আসিতেছি 
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এই শরীর ব্যতীত “আম্মা” বা 'জীবাত্মা” বলিয়। আর এক পদার্থ আছে সেই 
পদার্থই “আমি । সে আমি মৃত্যুর পর পুণ্যার্দি কর্মমফণে হ্বর্গাদিতে গমন 
করিব। কিন্তু; কই একদিনও ত সে আমির দেখা পাইলাম না। বিখ- 
ব্রদ্ধাণ্ডের সকল বস্তু দেখিব আর কেবল আমাকে আমি দেখিতে পাইব না । এ 
যে বড়ই দ্বঃখ। শত সহজ যোজন দুরস্থ দ্রব্যের অস্তিত্ব নির্ণয় করিবার জন্য 
দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি হইল। সুস্ষাণু দর্শনের জন্য অন্ুবীক্ষণের স্্ট্ি হইল, কিন্তু 
আম্মাকে দেখিবার জন্য আত্মবীক্ষণ যন্ত্র কি সৃষ্টি'হইবে না ? 

মনরে ! তুমি দূরবীক্ষণ, অন্ুবীক্ষণ, ইত্যাদি কতই অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্র নির্মাণ 
করিয়া কতই না গ্রহ, উপগ্রহের গমনাগরমন নিরীক্ষণ, সুক্ম বালুকণ| বিশ্লেষণ 
করিতে5। বাম্পীক্ন যন্ত্র নিশ্মীণ করিয়া! কতই দুর গমনের স্বিধ! করিয়া! দিয়াছ। 
কত অদ্ভুত দেশ কত শত 'আশ্চর্ধ্য আকৃতি দর্শন করিতেছ কিন্তু একবার তোমার 
ঘরের জিনিষ, তোমার প্রিয় হইতেও প্রিয় পদার্থের দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ন1। 
চিরজীবন পরপ্রত্যাণী হইয়! পরের সৌভাগ্য নিজ সৌভাগ্য জ্ঞান করিয়া, 
পর ভাবিয়৷ ভোর হইয়। গেলে, একবার আপন চেষ্ট করিলে ন1, আত্মরূপ, 
'আত্বধ্য, আত্ম আকৃতি, আত্মশক্তির বিষয় জানিতে চেষ্টাও করিলে না। 
আমর! আবার চেতন পদার্থ বলিয়। আভমান করি! আমরা যে বৃক্ষ প্রস্তর 
তুলা জড়বস্ত বিশেষ। 

মন! তুমি একজন সুদক্ষ শিক্ষক বলিয়া অভিমান কর। শত শত 
বালককে বিদ্য। ও জ্ঞান চক্ষুদানে মনুষ্যত্ব দান করিয়াছ বলিয়া সতত আত্মশ্লাঘ! 
করিয়া থাক। কিন্তু মন! ভাবিয়। দেখ দেখি ; বিদ্যা ত অনেক দান করিয়াছ, 
জ্ঞানও অনেক বিতরণ করিয়াছ$ কিন্তু বিদ্যাযে কি পদার্থ জানিয়াছ কি? 
আত্মবিগ্ভ! ব্যতীত যে সকলই অবিদ্যা। আন্মজ্ঞান লাভে স্বীয় অজ্ঞান পশুত্ব দূর 
করিতে পারিয়াছ কি? আত্ম চৈতন্য লাভে আপনি কি মন্ুযাত্ব লাভ করিতে 
পারিয়াছ ? মন্রে নিজে মানুষ না হইলে কি অপরকে মানুষ করিতে পার! যায়? 
অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে ? 

ওহে ছড়ি-শিশি-যুড়ীধারী ভিষকৃরাজ ! তোমার অভিমানের অস্ত নাই। 
যখন প্রাণের দায়ে লৌক তোমার শরণাপন্ন হয় তখন তৃমি নিজেকে বিধিকল্প 
জ্ঞান করিয়। থাক। তোমার বাবস্থা ও চিকিৎসা! নৈপুণ্যে কত লোক অকালে 
কাল-কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে বলিয়৷ সর্বদাই স্পর্ধা করিয়া থাক, কিন্তু 
মনোরূপী চিকৎসক তোমার স্বকীয় ব্যাধি আরোগ্যের কি করিতেছ? এ ষে 
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তোমার বক্ষঃস্থল অন্ছান শ্লেপ্। দ্বারা আক্রান্ত, তাহার উপায় কি করিতেছ ? 
তুমি আছ কি নাই, যখন জান না, তখন তুমিও যে মৃত সে বিষয়ে একবার 
ভাবিয়াছ কি? মনরে ! শুনেছিস্‌ ত? লোকে বলে “চাচা আপন বাচা” । মন ! 
পরের চিকিংনা পরে করিও, মাগে আত্মব্যাধি হইতে পরিজ্রাণ লাভ কর। 
তুমি নিজে রোগাক্রান্ত, তৃমি কি করি! পরের চিকিতৎম! কারবে ? 

হে ধন্মীবতার, ধর্মধবজবাহী অলক1-তিল ক1-খটিত মভাকায় পরম ভাগবতমন 
বাবাজি ! তুমি ত দ্িব্যচক্ষে বৈঝুগবিহারী হরির কেলিকুগ্জ হইতে আরম্ত করিয়! 
সকল ধামই প্রত্যক্ষ করিয়া, আর সন্দ্দ। লীল। রসনয় হরির শ্বরূপ, অরূপ, 
বিশ্বরূপ প্রভৃতি কত রূপই বর্ণনা করিতেছ । কিন্ত হে মন বৈষ্ঞব! একবারও 
আত্মরূপ দর্শন করিয়াছ কি? কখনও দেখিবার জন্য চেষ্টাও করিয়াছ কি? 

যে আপনাকে জানে না, আপন জন্মমৃত্যুর কারণ অথব! পুর্বাপর অবস্থা 
সম্বন্ধে যে সম্পৃণ অন্ঞ, সে কোন্‌ সাভদে পরের তন্ন জানিতে চায়? 

কোনও বেদপাঠক চিংকার করিয়া বলিতেছেন, ঈপ্বর নিরাকার | কেহ ব! 
গর্ব করিয়া বলিতেছেন, ঈশ্বর সাকার ! কেহ বলিতেছেন, ঈশ্বর ব্রন্গস্বরূপ। 
আবার কেহ বা ধীর গম্ভীর নাদে বণিতেছেন, ঈশ্বর সর্বরূপ, আবার কেহ 
বা যুক্তি ও তর্কের বিতগ্ডাঙ্জাল বিস্তার করিয়! স্পর্ধা সহকারে বলিতেছেন, “ঈশ্বর 
নাই” | কিন্ত কি আশ্চর্য ! কি মুগ্ধতা! সেই ঈখর নিরাকারবাদী বাগ্ীগ্রবর 
একবারও চিন্তা করিতে 'অবসর পাইলেন নাযষে তিনি নিজে সাকার কি 
নিরাকার, একনার নিছের কাণে হাত দিয়! দেখিশেন না যে তিনি নিজে আছেন 
কিনাই। আর সাকারবাদীও একবার আপনার দিকে তাকাইয়া দেখিলেন ন! 
যে তিনি স্বরূপ কি অন্ূপ। বলি মন! তুমি কি জান না_-যে “আপনি বাচলেই 
বাবার নাম”--ঈশ্বর নাকার কি নিরাকার, আছেন কি নাই-তাহ|। তিপিই 
ভাবিতে থাকুন। তোমার সে বিষয়ে মাগ। ঘামাইয়া কাজ নাই--তুমি আপন 
চরকায় তেল দেও-_-ঈশ্বর যদি সাকার শন, গোমার কথাতে তিনি নিরাকার 
হইবেন ন1। আর যদি তিনি নিরাকাঁর ভন, তোমার যুক্তি বা তর্কে তিনি সাকার 
হইবেন ন!। তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়। দ্বারে দ্বারে কাদিয়। বেড়াইলেও 
তাহার অস্তিত্ব লোপ হইবে না। এখন তুমি নিজে সাকার কি নিরাকার, আছ 
কি নাই--একবার চিন্তা কর-_পরের কথ! পরে ভাবিও । 

মন! পরের কথায় তোমার কাঁজ নাই, পরহিতৈষী ও পরোপকারী বলি! 
বাহাদুরী লইবার ভগামী তাগ কর। কেহই কাহার উপকার কবিতে পারে 
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না। কেহই কাহারও অপকারেও সমর্থ নহে, ষর্দি কেহ সকলের অষ্টা বা 
নিয়স্তা থাকেন, তিনি ইচ্ছা করিলে উপকার বা অপকার করিতে পারেন। 
মনরে! এখন একবার আপন ধরিয়! আপন ভাবিয়। আপনার হও । 
'*আপনাতে আপনি থেকো মন্‌ 
যেওনারে কারো ঘরে । 
য। চাঁবি তাই বসে পাবি, খোজ নিজ অন্তঃপুরে ॥ 
পরম ধন এই পরশ মণি, যা চাবি তাই দিতে পারে। 
কত মণিরত্ব পড়ে আছে, চিন্ত।মণির নাচ দুয়ারে ॥০ 
_এরামকু্ পরমহংস দেব কর্তৃক গীত। 
ক্রমশঃ 


জীম্বরেজ্্রনাথ বিদ্যারত্ব | 


প্রতিশোধ । 


সিপকসাপল 





( পুর্ব গ্রকাশিতের গর । ) 

সে কি ভীষণ ভীত্বিচমকপ্রদদ ভগ্রকঠোর কনর !_-কি দ্বণারোযোত্তেজনা- 
ময় তীব্র আহ্বান ! কায়কোবাদ আতঙ্কে আবার শ্িহরিলেন। বাদশাহ হইলে 
কি হয়, পাপীর মন দূর্বল। কায়কোবাদ ছুদ্দান্ত হইলেও বড় কাপুরুষ 
ছিলেন। বীরোচিত ভাব তাহার মোটেই ছিল না। তাহার কারণ আর 
কিছুই নহে, পুর্েই বল! হইয়াছে তিনি বড় বিলাসী ছিলেন। বীর সঙ্গ ত্যাগ 
করিয়৷ তিনি রম্দণী সংসর্গেই বেশী মিশিতেন। কুট রাজনীতি পর্যালোচনার 
পরিবর্থে কামেন্ত্রিয়ের সেবা করিতেই. তিনি অধিক ভালবাসিতেন। স্থতরাং 
রমণী-অঞ্চলাশ্রয়বাসী কামুক লম্পটের সাহস বা মনের বল কিরূপে হইতে 
পারে ? যাহ। হউক, কায়কোবাদ অস্ত্র ধারণে তেমন সক্ষম ছিলেন না বটে, 
কিন্তু সিরাঞ্জি পূর্ণ পেয়ালা ধরিতে বিশেষ পটু ছিলেন। যুদ্ধের নামে তিনি মনে 
ভয় পাইতেন বটে, শক্রর রোষকষায়িত লোচন দেখিলে তাহার প্রাণট। কাপিয়! 
উঠিত বটে, কিন্তু যখন কামলালসাময়ী, শিথিলবসন, প্রফুল-যৌঘন। সুন্নী 
ললনাকুল হান্তস্কুরিত অধরে তাহার চারি গার্খে দাড়াইয়। তাহাদের নুর1-রাগ- 
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রঞ্জিত নয়নকোণে স্ুকৃষ্* মণি ঘুরাইয়া, অনঙ্গের অতৃপ্ত-আকাত্খা উদ্দীপিত 
বিলাস-বাণ হানিত, তখন তিনি অবিকৃতচিত্তে সে সমরে তীরের মুখে বীরের 
মত বক্ষ পাতিয়। দ্িতেন। তাহাতে কিছুমাত্র কুন্ঠিত, বিরক্ত বা ভীত হইতেন 
না। সে বিষয়ে কায়কোবাদ বড় সাহসী |ছলেন ! 

কুমুদ ডাকিলেন--কায়কোবাদের বোধ হইল, তাহার সম্মুথে দাড়াইয়! 
মুর্তিমান মৃত্যু, তাহাকে অনস্তনিরয়ে লইয়া যাইবার জন্ত যেন অমানুষিক কণ্ঠে 
আহ্বান করিতেছে ! সভাস্থ সকলেই অবাকৃ! সকলেই কুমুদকে ঘোর উন্মাদ 
বলিয়৷ সাব্যস্ত করিলেন এবং নিমেষ মধ্যে যে হতভাগ্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত 
হইবে, কিন্বা তাহার মুওট! দেহচ্যুত হুইয়! ধুলায় লুগ্ঠিত হইবে, সে বিষয়েও 
সকলে নিঃসন্দেহ হইলেন! কেন ন! কুমুদ প্রথমে ত প্রতাপান্বিত দিলী 
সম্রাটের সম্ুখে “কুিস' করিলেন না, মাথাট। একটু নোয়াইয়৷ একটা সামান্ত 
দেলামও ঠুকিলেন না, বাদসাহের পক্ষে ইহা! কম অপমানের কথা নয়! তার 
পর প্রকাশ্ঠ রাজদরবারে মন্ত্রীমগুলীর সম্মুখে অবজ্ঞা! ভরে বাদসাহের নাম ধরিয়| 
আহ্বান, কম সাহদের কাছ লয়! কুমুৰ নিঃস্‌্ক্কোচে তাহাও কখিলেন, সুতরাং 
লোকে যে তাহাকে উদ্মা৭ ভাবিবে, ভাঙতে আশ্চর্য কি? আর তাহার অনুষ্টে 
যে কারাভোগ ব মৃত্যু তাহাতেই বা সন্দেহ কি? সকলে ভাবিলেন লোকটা 
কে--পঙঙ্গের মত ইচ্ছা করিয়া অনলে প্রাণ দিতে আসিয়াছে? মন্ত্রী জালা" 
লুদ্দিন কুমুদের এই অবজ্ঞা পূর্ণ ব্যবহারে একটু বিরক্ত হইলেন; তিনি ঈষৎ 
কঠোর ম্বরে কহিলেন-_-“যুধক ! সাবধান হইয়া কথ! ক! কাহার সন্দুখে 
কথা কহিতেছ জান ?” . 

কুমুদ্র নিভীঁকচিত্তে সবর্পে উত্তর করিপেন__ণ্জানি, একজন নরঘাতক, 
পরক্ত্রীঅপহারক ছর্দান্ত দস্থুর সন্মুখে,-এক নরবদপী রাক্ষসের সম্মুখে আমি 
কথ! কহিতেছি 1” বাস্তবিক কুমুদ তখন উন্মন্ত! কোথায়, কাহার সম্মুখে 
দাড়াইয়া কথ! কহিতেছেন তাহার তখন সে জ্ঞান নাই ! 

উত্তর শুনিয়! সকলে স্তম্তিত ! কায়কোবাদ এতক্ষণ নীরবে ছিলেন, তিনি 
আরম্থির থাকিতে পারিলেন না। সামান্ত একট “কাফের' যে এতগুল! 
লোকের সন্মুথে অপমান করিবে, যাহা ইচ্ছ! তাহাই বলিবে, ইহা! তাহার অসন্ভ 
হইয়। উঠিল। মনে ভয় থাকিলেও তিনি ক্রোধ-ঘৃণিত কটাক্ষে উদ্ধতস্বরে 
কহিলেন--"অসভ্য উন্মাদ। কে তুই?” 

বল! বাহুল্য কুমুদসিংহকে আর কেহ চিনিতে পারুক বা নাই পারুক, 
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কায়কোবাদ ও জাফরথা তাহাকে দেখিবাঁমাত্তই চিনিয়৷ ফেলিয়াছিলেন, কিন্ত 
কায়কোবাদ সন্দিপ্ধভাবে ষে জিজ্ঞাসা করিলেন__“কে তুই ?* সেট! তাহার ভাণ 
মাত্র! কুমুদদ বিশ্মিত হইলেন। নয়নঘ্বয় বিক্ষারিত করিয়! কহিলেন-_"এত 
শীঘ্র আমায় ভূলিয়াছ কায়কোবাদ ? তুমি জান না--আমি কে? ভাল করিয়া 
দেখ দেখি, চিনিতে পার কি না? দেখ, মনে হয় কি, একদিন একজন 
নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া তোমার বিপদে মাথ! দিয়াছিল যাহাকে তুমি প্রাণ- 
দাতা বন্ধু বলিয়। কত কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছিলে, কত ধন্যবাদ দিয়াছিলে, পুরস্কার 
দিতে চাহিয়াছিলে, ম্মরণ হয় কি? আমি সেই তোমার প্রাণদাতা বন্ধু-_-সামান্ত 
রাজপুত ব্যবসায়ী কুমুদসিংহ ! এই দেখ, তোমার হস্তলিখিত তোমার বাটীর 
ঠিকানা । তুমিই আমায় দিয়াছিলে !” এই বলিয়৷ কুমুদ্সিং কায়কোবাদের 
সম্মুথে এক খণ্ড পত্র ফেলিয়া! দিলেন। কায়কোবাদের হদয় কাপিল। সব্বা্গ 
ঘামিল । মাথা ঘুরিল। মন্ত্রী জালালুদ্দিন সন্পিগ্রদৃষ্টিতে কায়কোবাদের প্রতি 
চাহিয়। রহিলেন। সকলেই সন্দেহাকুল-_খিঁ্রত-নিব্ধাক 1! অনেকেই তখন 
কুমুদকে চিনিতে পারিলেন। যেদিন কুমুদসিং উচ্ছজ্খল অশ্ব সম্মুখে দ্াড়াইয়] 
জীবনের মায় পরিত্যাগ করিয়া কায়কোবাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, সেদিন 
অনেক ওমরাহই উপস্থিত ছিলেন, অনেকেই সেদিন নির্ভীক কুমুদানংহের 
নিঃস্বার্থ পরোপকারিতার চাক্ষুষ পরিচয় পাইয়াছিপেন। স্বয়ং জালালুদ্দিন 
সেদিন তাহার বপন সাহস দেখিয়।, মনের অপুর্বব তেজ দেখিয়া সবিন্ময়ে বলিয়া- 
ছিলেন-_যুনক | তুম যথার্থই নিঃস্বার্থ পরোপকারী ! আঁজি কুমুদের মলিন 
মুর্তি দেখিয়া! প্রথমে তাহাকে কেহ চিনিতে পারেন নাই, কিন্ত পরে তাহার 
পরিচয় পাইয়া এবং তাহার অবস্থার বিপধ্যয় দেখিম্সা সকলেই আশ্চধ্যান্িত 
হইলেন। তাহারা ভাবিলেন-_কুমুদ পাগল হইয়া গিয়াছে । জালালুদ্দিন : 
ভাবিলেন, ভিতরে রহস্ত আছে ! কারকোবাদ ও জাফরখা ভাবিলেন--বিপদ 
উপস্থিত ! কুমুদের কথা শুনিয়া ও সেই লিপিখানি দেখিয়৷ কায়কোবাদ একটু 
থণডমত খাইলেন। কুমুদকে সহসা কি বলিবেন, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে 
পারিলেন না। জাফর এতক্ষণ চুপ করিয়া! বনয়াছিল। সেবড়চতুর। মনে 
মনে ভাবিয়' দেখিল-_-এ সময় চুপ করিয়। বসিয়া থাক কিছুতেই উচিত নয়। 
যে গ্রকারে হউক, কুমুধসিংহকে তাড়াইতে হুইবে। নতুবা সভামধ্যে সকল 
কণা প্রকাশ ঞ্ইয়! পড়িলেই বিপদ ! এই বলিয়া! জাফর কুমুদকে লক্ষ্য করিয়। 
কর্কশকগে কহিণ--“তুই কে কোথাকার একটা পাগণ, তোকে সম্রাট চিনিবেন 
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কি প্রকারে ? মিথ্যাবাদ্ি--অসভ্য জানোয়ার ! এস্থান ইইতে এখনই দূর হ! 
নতুবা! তোকে কারাগারে যাইতে হইবে।” 

জাফরের কথায় কায়কোবাদের একটু সাহস হইল। তিনি তখন কুমুদ প্রদত্ত 
গত্রথান! টুকৃর। টুকৃরা করিয়া ছ্াড়য়। ফেলিলেন, পরে ধারে ধীরে বলিলেন _ 
“উন্মাদ রাজপুত ! তুমি প্রলাপ বকিতেছ | আমি কোন কুমুদ্সিংহকেই চিনি 
না। যাও--চলিয়। যাও!” 

সঙ্গে সঙ্গে জাফরখ। বিদ্রপচ্ছলে মুখভঙ্গি করিয়া কহিল--"ই্যাঃ 1 ঘরের ছেলে 
ঘরে ফিরিয়া যাও! পাগলামী করিবার কি জায়গা পাও নাই ?”” সভার সকলে 
বিশ্ময়াবিষ্ট হইলেন । তাহার ভাবিণেন--সম্া কি এত শীপ্ব উপকারীর নাম 
পর্য্যন্ত বিস্বৃত হইলেন ? জালালুম্দিনের সন্দেহ বাড়িল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া তিনি 
কোন কথাই বলিলেন ন1। কুমুদ সবিম্ময়ে কায়কোবাদের দিকে একুষ্টে 
চাহিয়া! এক ন্দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া! বলিলেন-_তুমি কোন কুমুদসিংহকেই চেন 
ন৷? আশ্র্য্য ! বেশ, তুমি তোমার উপকারীকে ভুলিতে পার, কিন্ত এই সভা 
মধ্যে এমন কি কেহই নাই---_ 

বাধা দিয়! কায়কোবাদ একটু উত্তেগিতশ্বরে কহিলেন- ন1, না, তোমায় 
কেহই চেনে না! -. তুমি যাও! 

কুমুদমিংহ সরোবে ঘ্বণাঞঞিতবদনে কঠোরবস্বরে তখন কহচিলেন-__ন্তবে 
তুমি মিথ্যাবাদী |,” কায়কোবাদের রাগ হইল। চক্ষ মারক্তিম করিয়। কষ বরে 
ঝলিলেন-_বর্বর পশু! ক্রমেই তোমার ম্প্ধ। বাড়তেছে! মর্যাদা রাখিয়! 
কথ। কও ! 

হাঃ ভাঃ হাঃ হাঃ করিয়া সহসা বিকট শবে কুমুদসিং হাপিয়৷ উঠিলেন ! 
সেই উতৎকট হাম্তধ্বনি সেই বিস্বৃত সভাপ্রাঙ্গণে সকলের হৃদয়ে হৃদয়ে 
বজ্রনিনাদবৎ প্রতিধবনিত হইল ! সকলে সনিশম্ময়ে কুমুদসিংহের সেই উদ্দাম-হান্ত 
ভঙ্গিমা-বিরূত মুখ প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রঠিলেন! কুমুদ হাসিয়া, জকুঞ্চিত 
করিয়া কর্কশ ম্বরে কহিলেন--নমর্য্যাদ|! রাখিয়। কথা কহিব ? কাহার মর্যযাদ! 
রাখিব কায়কেনুবাদ ?-_-তোমার ?--বেশ, উচিত কথাই বলিয়াছ। পাপী: মুখে 
এ কথা শুনায় ভাল !--পাষণড 1--নৃশ'স- নির্মম! তুমি নিরীহ প্রজার স্থখ- 
শান্তিতে আগুন লাগাইবে,__মন্য!য় 'ত্যাচার উৎপীড়নে তা*দের হায় চূর্ণ 
করিবে,-জোর করিয়। তা'দের ধন,মান, প্রাণ সর্বন্ব কাড়িয়া লইবে,শার তা+র। 
তোমার মর্ধ্যাদা রক্ষা করিবে ?--এ কথা বগিতে লজ্জা হইণ না? আজ সমগ্র 
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দেশময় কি শোচনীয়, হৃদয়বিদারক দৃশ্য ফুটাইয়াছ বল দেখি? নারীর মর্রভেদী 
আর্তনাদে, হুববলের করুণ হাহাকারে, মানহীন ব্যথিতের কাতর দীর্ঘশ্বাসে আজ 
দেশে কি প্রধর বিষের আগুন জালাইয়াছ বল দেখি? দন্থ্য! তথাপি তুমি 
মধ্যাদ! চাও? বল দেখি, কত প্রজার অস্থি চূর্ণ করিয়া, কত প্রজার কধির 
শোষণ করিয়া, কত প্রজার তগ্তঅশ্র লইয়৷ তাহার উপর ওই সিংহাসন পাতিয়া, 
এই শোকাণি প্রজলিত দেশের দানব সম্রাট হইয়। বসিয়। আছ 1-__তুমি মর্ধ্যাদ! 
চাও? মধ্যাদার উপযুক্ত কি কাজ করিয়াছ কায়কোবাদ ! লোকের সর্বনাশ 
ছাড়া, তুমি ত আর কিছুই কর নাই ! রাক্ষস !_-নরকের কীট! তোমায় সম্মান 
করিব? তুমিই না আমার সোনার সংসার ছারখার করিয়াছ ? 

এই বলিয়! কুমুদ এমন ভাবে» এমন তীক্ষকুটিল দৃষ্টিতে কায়কোবাদের দিকে 
চাহিলেন যে তাহাতে দিল্লী সম্রাটের মুখমণ্ডল শবের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। 
কিন্তু তখনই তিনি সে ভাবটা লুকাইয়া, রুত্মস্বরে বলিলেন-_"চুপ কর 
বেয়াদব! তোর নিতান্তই মরিবার ইচ্ছ! হইয়াছে 1” 

কুমুদ আবার বিভ্রপের হাসি হাসিলেন; বলিলেন--”হা ! মরিতেই তোমার 
নিকট আসিয়াছি। প্রাণের আশ! ছাড়িয়াছি বহুক্ষণ! জানি জল্লাদের 
তীক্ষতরবারি আমার মাথার উপর ঘুরিতেছে। আশ্চর্যের বিষয়, এখনও কেন 
তুমি আমায় দ্বিথগ্ডিত করতে হুকুম দিতেছ না!” কায়কোবাদ কহিলেন-__সে 
তোমার সৌভাগ্য! এখনও আমি যে তোমার মত একজন নীচ-_-অসভ্যকে 
জল্লাদ্বের শাণিত কুঠার তপে নিক্ষেপ করি নাই, ইহ! আমার অনুগ্রহ বলিয়। 
ভাব! 

"তোমার অনুগ্রহ ?--পিশাচ ! তুমি অনুগ্রহ করিতে জান? উত্তম, 
তোমার এ অনুগ্রহ আমি চাহি না! আমার বধ কর। হুকুম দাও--তোমার 
জল্পদকে ডাক !1- আমি মরিব !”” উন্মন্তভাবে কুমুদ সিংহ এই কথাগুলি 
বলিলেন। কায়কোবাদ নির্বাক !--সভ। নিস্তবূ! সকলে প্রস্তরমুত্তিবং 
নিশ্চল! কিয়ৎক্ষণ পরে কুমুদ নম্রভাবে ধারস্বরে বলিলেন, কায়কোবাদ ! তুমি 
অতুল প্রতাপশালী সম্রাট ! তোমার অপরিমেয় অর্থবল, অসীম লোকবল! কিন্তু 
তাই বলিয়া, প্রজার উপর অত্যাচার কর কেন? তাহার! তোমার কি অপরাধ 
করিয়াছে? হায় ! আমি তোমার উপকার করিয়াছিলাম, নিজের প্রাণ বিপদে 
ফেলিয়া তোমার প্রাণ রক্ষ/ করিয়াছিলাম, আর তুমি আমার মুখের 

ংসার ছারখার করিয়াছ-_-আমার স্থুখশাস্তি ধ্বংস করিয়।ছ-্মআমার মান 
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সম্্রমে পদাঘাত করিয়াছ ! এই তোমার প্রত্যুপকার !--এই তোমার রুতজ্ঞত1 | 
অনুগ্রহ !-আমাঁর পিতৃব্যকে হত্যা! করিয়া_আমার স্ত্রীকে হরণ করিয়া__ 
আমার সর্বন্ব গ্রাস করিয়। আমার কি উপকার করিণে নিষ্ঠুর !-_কায়কোবাদ ! 
তোমার হদয়ে কি কণামাত্রও ধন্মভয় নাই ?1-_তুমি এমন অকৃতন্্র-_-উপকারীর 
সর্বনাশ করিতে তোমার প্রাণ একটুও কি কীপিল না ?-ধন্ঠ তুমি ! বেশ, 
এখন বল, আমার পত্বী কোথায়? তাহাকে কোথায় লুকাইয়। রাখিয়াছ বল! 
সেকি আজিও বীচিয়া আছে ?--না মরিয়াছে? তাহাকে আনিয়। দাও 
কায়কোবাদ, আমি একবার দেখি !” 

এই বলিয়। কুমুদ নিতান্ত কাতরভাবে দীনহীন ভিখারীর মত কায়কোবাদের 
প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কায়কোনাদ বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাহার 
মস্তিফ বড় গোলমাল হইয়। গেল। কি বলিবেন_কি করিবেন, তাহ! সহজে 
ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি একবার জাফর খাঁর দিকে, একবার 
জালালুদ্িনের দিকে চঞ্চলনেত্রে চাহিতে লাগিলেন । জাফর খাও তখন ভর্সা- 
হীন হইয়া! পড়িয়াছিল। জালালুদ্দিন ভাবিলেন-_কাওট। গড়াইয়াছে মন্দ 
নয়! তিনি তখনও নীরবে বসিয়। রহিলেন, কোন কথ! কহা, তিনি প্রয়োজনীয় 
বোধ করিলেন না । কায়কোবাদকে নীরব দেখিয়া কুমুদ আকুল স্বরে আবার 
কহিলেন--দিবে না ? আমার পত্তীকে তুমি দিবে না? বেশ, না দাও, তবে এক 
কর্ম করিও কায়কোবাদ ! হতভাগিনী যদি বাচিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে 
জীবিত্ত রাখিয়া কেন লাঞ্ন! দিবে, তাহ! অপেক্ষ! তা”র কঠদেশে শাণিত ছুরিক। 
বসাইয়৷ দিও, সে ।জুড়াইবে! তার সকল জ্বাল! নির্ববাপিত হইবে ! কেমন 
পারিবে কি? আমি মিনতি করিয়! বলিতেছি, কায়কোবাদ-__তা'কে হত্য। 
করিও !--সে যেন বীঁচিয়া না৷ থাকে ! তাহা! হইলে সেও শান্তি পাইবে, আমিও 
এ দর্ধহদয়ের কতকটা জ্বাল! নিবাইতে পারিব ।--কায়কোবাদ ! এই বুকের 
ভিতর যে, কি 'প্রথর আগুন জ্বালাইয়াছ তাহ! তুমিই জান !-_-আমার হ্বদয়টাকে 
তুমি চুরমার করিয়! দিয়াছ। 

কুমুদ সহস| বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে বালকের ন্থায় উচ্চকঠে কীদিয়া 
উঠিলেন! কি সে মম্রভেদী করুণ ক্রন্দন! সকলের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়। গেল! 
জালালুদ্দিনের চক্ষেও ছুই বিন্দু অশ্রু দেখা! দ্িল। কায়কোবাদের কিন্তু বড় 
রাগ হইল। তিনি প্রথমে কিছু বলিতে পারিলেন না। . তাহার কণ্ঠ 
তখন ভয়বিশুফ ! শুদ্ধ কণ্ঠকে সরম করিবার চেষ্টা করিলেন। সেই সময় 
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জাফর খ| পারব হইতে চুপি চুপি বলিয়া! দ্িল-্জাহাপন! ! আর কেন, বেটাকে 
জাহান্নামে পাঠাইবার ব্যবস্থা করুন! কায়কোবাদ তখন রুঞ্ষ ভাবে কুমুকে 
কঞ্িলেন-_ দেখ. কাফের ! বার বার তোক্ষে মার্জনা! করিতেছি, কিন্তু এবার 
আর রক্ষা নাই । এখনও বাঁলতেছি-_দৃ্র হ ! নতুবা তোর মৃত্য নাশ্চত ! 

কুমুদ অবিকম্পিত কণ্ে দৃঢ় স্বরে কভিলেন--আমার পত়্ীকে দাও, চলিয়] 
যাইতেছি, নতুব! এক প্দও নড়িব ন1। 

কায়কোবাদ ক্রোধে উত্তেজিতশ্বরে কহিলেন--তোর পত্বী কোথায় তাহ! 
আমি কি জানি ?- মিথ্যাবাধি। 

কুমুদ এইবার ভয়ানক রাগিলেন। তাহার অশ্রপূর্ণ নয়নদ্বয় অতি ভীষণ 
ভাবে জলিয়। উঠিল! সর্বান্দ* থর থর করিয়া কাপিতে লাগিল! বিষম ভাবে 
উত্তেঞ্সিত হইয়া, চীৎকার করিয়া তিনি বলিলেন, তুমি জান ন1?--জান ন।? 
মিথ্যাবাদি !--গ্রবঞ্চক!_-শঠ ! তুমি জান না, আমার স্ত্রী কোথায় ?--আমার 
পিতৃবাকে খুন করিয়া, কে আমার স্ত্রীকে হরণ করিয়াছে ?__ তুমিই ত! 
পিশাচ !_-বল. আমার ভ্ত্রী কোথায় ৪-- আমার তারাকে আনিয়! দে !-_-এখনই 
আমার তারাকে চাই-__ই 11 

কুমুদদ আর বলিতে পারিলেন না । ক্রোধাবেগবশতঃ তাহার নিশ্বাস বন্ধ 
হইবার উপক্রম হইল! কগ রুদ্ধ হইয়া গেল! মুখমণ্ডল লোহিতাভ হইয়! 
উঠিল! কায়কোবাদ সেই বীভৎস মৃত্ি দেখিতে পারিলেন না। তাহার প্রাণটা 
ভয়ানক বেগে কীপিতে লাগিল। ভয়ে, ক্রোধে, কম্পিতকঠে তিনি 
চীৎকার করিয়া ডাকিলেন- জল্লাদ !__-জল্লাদ !!. সকলের প্রাণ শিহরিয়া, 
উঠিল । 

ক্রমশঃ 


গ্রীকালীকৃষ্ণ বনু । 





উদ্ভাবনবাদ। 
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গ্রথম বাদীর ঈশ্বরবাকাই প্রমাণ। কিন্তু ঈশ্বরবাক্যের অনেকাংশ এক 
প্রকার চাক্ষুষ প্রমাণেরও বিরুদ্ধ। অতএব ইশ্বরবাক্য বলিয় প্রমাণ গ্রাহ 
হইতে পারে না; প্রমাণিত না হইলেও ইহার বিপক্ষেও প্রমাণ দেখান সম্ভবপর 
নহে । এই মতের বিরুদ্ধে ছুই একটা যুক্তি সংক্ষেপতঃ এই, প্রত্যেক পদার্থ 
বিচক্ষণতার সহিত পর্য্যালোচন। করিয়! দেখিতে পাই-_সাধারণত্তঃ সকল পদার্থই 
কয়েকটীমাত্র মৌলিক পদার্থ হইতে যৌগিক উপায়ে নিশ্মিত ; অতএব স্থষ্ট 
হইলে এই মৌলিকগুলিই স্যষ্ট হইত্ে স্কুল পৃথিব্যাদি একেবারে স্যষ্ট হয় নাই। 
পুনর্ব্ধার দ্রব্যের মৌলিকত। সম্বন্ধে এক্ষণে রাসায়নিকগণের মধ্যে বিশেষ সন্দেহ 
বর্তমান ) যেহেতু পূর্ববকালের সর্ধবাদীম্মত মৌলিকতন্ব “জল” এক্ষণে নির্বি- 
বাদে যৌগিক বলিয়! গ্রতিপন্ন হইয়াছে; অতএব সম্ভবতঃ অনেক ইদানীং 
কালের মৌলিক পদার্থ কালে যৌগিক বলিয়। প্রতিপন্ন হইতে পারে। তজ্জন্ত 
আমাদের জ্ঞানগম্য উপস্থিত পদার্থ সকলের কোনওটাকে এক্ষণে স্যষ্ট বলিয়া 
গ্রাহ্ করিবার বিষয় সন্দেহ বর্তমান । দ্বিতীয়তঃ পদার্থক জগতে আমাদিগের 
জ্ঞান-পরিধির মধ্যে পদার্থ বা শক্তি স্থষ্ট বা নষ্ট হইতে পারে না। ইহাই শ্বতঃ 
সিদ্ধতত্ব। অপ্রাসঙ্গিক বিধায় এ বিষয় এ স্থানেই পরিত্যাগ করিতে বাধা 
হইলাম । দ্বিতীয় মতের বিরুদ্ধে ও কোনও প্রমাণ নাই, যুক্তিও দেখান সম্ভবপর 
নহে, অপিচ উহা! নিজপক্ষ স্বাধীনভাবে প্রমাণ করিতে সক্ষম, ইহ! নিশ্চয়ই 
উহার শ্রেষ্ঠত্ব । জগত ব্রদ্ধাওড হইতে সামান্ত দ্রব্যোৎপত্তি পর্যন্ত সম্যক বুঝিতে 
গেলে স্বভাব বিজ্ঞান বিষয়ে গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থ, জীব, উদ্ভিদ, ভূতত্ব প্রভৃতি 
ইদানীং কালের প্রমাণিত যথাসম্ভব সম্পূর্ণ জ্ঞানের আবশ্তকত। করে। এক- 
জনের জীবনের এগুলি বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ কর! অসম্ভব। এস্কলে 
বথাসম্ভব নিজ বিষয়ে নিবদ্ধ থাকিয়া! স্বল্পভাবে প্রধান কথাগুলিমাত্র লিপিবদ্ধ 


করিতে সমর্থ হইব । 
(৫) 


পুরাকালে জগতের আকার, প্রকৃতি প্রভৃতি অনেক বিষয়েই বহুল ভ্রান্তমত 
বিশ্বমান ছিল। পৃথিবী সমতল, চতুষ্ষোণ ব! ত্রিকোণ, আকাশ কঠিন আবরণ 
সীমস্তে গিরি উপরি অবস্থিত । নৃর্ধ্য চন্দ্র নক্ষত্রান্বিত আকাশ পৃথিবীর চতুর্দিকে 


১৫০  জতিথি। [ ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা । 


বিঘৃর্ণিত (050092010-2001617810 [390)6515 ) বায়ু জল প্রভৃতি 
মৌলিক পদার্থ যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে পৃথিবী প্রধান এবং পৃথিবীর মধ্যে মানব 
সর্ব প্রধান, ঈশ্বর যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন ও নিয়মিতরূপে পরিচালিত 
করিতেছেন। ইদানীং অতি অল্পকালের মধ্যে পুরাকালের প্রায় সকল ধারণ!- 
গুলিই নির্বিবাদে মিথ্যা প্রমাণিত হুইয়। গিয়াছে? বাস্তবিক তখন সকল ধারণাই 
প্রায় অনুমিত, সঠিক নির্ধারিত বা প্রমাণিত ছিল না৷ । এক্ষণে ম্যাগালেন, 
গেলিলিও, কোপার্ণিকল, কেপলার, নিউটন, হর্সেল, লাপলাস প্রভৃতি মনীষি- 
গণের অসংখ্য পরিদর্শন পরীক্ষা! ও বিচার দ্বার! স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পৃথিবী 
গোলাকার, কয়েকটা গ্রহের সহিত ইহা শুন্যপথে নিয়মিত কয়েকটা নিয়মে 
18101515195 ুর্যোঃর চতুদ্দিকে পরিক্রমণ করিতেছে (17119021700 
00721010291) 15500005515 ) আকাশ প্রকৃত শূন্যস্থল, আমাদের ৃষ্য- 
মণ্ডলের ন্যায় প্রত্যেক নক্ষত্র ্ব শ্ব গ্রহ উপগ্রহ মণ্ডল মধ্যবর্তী হইয়া দুরদূরান্তে 
বিরাজমান ও বিচরণশীল। অন্যান্য গ্রহাদির ন্যায় পৃথিবী নির্দিষ্ট কক্ষে নির্দিষ্ট 
বক্র মেরুদণ্ডে বিঘূর্ণন ও বিবর্তন এই দ্বিবিধ গতিবিশিষ্ট এবং সমস্ত পদার্থ ই 
এক মাধ্যাকর্ষণ (21851561017 ) নামক এক মহান নিয়মের বশবত্তী হইয়া 
চিরপরিচালিত। এই শেষোক্ত নিয়মের আবিষ্কার হইতে জগতে এক মহাযুগের 
আবিফার হইয়াছে এবং মনীধিগণ পাদ্ার্থিক জগতের প্রায় সকল কাধ্য ব৷ 
ঘটনার কারণ নির্দেশ করিতে সমর্থ হুইয়াছেন। তদবধি স্ছজনবাদের লোক 
ংখ্যা অসম্ভবরূপে হ্বাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। | 

ক্রমে বহুবিধ পরীক্ষা! ও বিচার দ্বারা এইরূপ প্রমাণিত হইয়! গেল যে, 
পৃথিবী সম্পূর্ণ কন্দুকের ন্যায় হইতে পারে না। উহা! কমলালেবুর ন্যায় উত্তর 
ও দক্ষিণ অংশে কিঞ্ সমতল। বিঘুণিত স্থিতিস্থাপক গোলকের কেন্দ্রাতিগ 
গতিতে (০2010100551 1০:০৩ ) এরূপ হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। পৃথিবী সম্বন্ধে 
এই আবিষ্কারে হুইটী সত্য শ্বতঃ প্রকাশিত হইতেছে। প্রথমতঃ পৃথিবী অতি 
পুর্বে নিশ্চয়ই তরল বা! বাম্পীয় ছিল; দ্বিতীয়তঃ তাহ! হইলে ইদানীং কালের 
কঠিন অবস্থায় আসিতে পৃথিবীতে নিশ্চয়ই বহুবিধ সামতলীয় বিপ্রব ঘটি! 
গিয়াছে । এই ছুই বিষয়ে প্রমাণ সংগ্রহ হইতে লাগিল। এই পরীক্ষার ফলে 
উদ্ধস্থিত গ্রহোপগ্রহ নক্ষত্রাদিঘটিত ঘটনাবলীর মনীষিগণের সস্তোষজনক ব্যাখ্যা 
দর্শাইয়। লাপলাস এক মহান অনুমান নিদ্ধারণ করিয়াছেন । ( 20151 
57519075515 ), স্থুদুর অতীতে পৃথিব্যাদি, গ্রহ উপগ্রহ, সুর্য এমন কি সমস্ত 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৯। ] উদ্ভাবনবাদ। | ১৫১ 


নক্ষত্রমগ্ডল এক সময়ে এক মহ! বিশাল ঘূর্ণায়মান গোলাকৃতি উত্তাপোজ্জবল 
সুক্কতম বাম্পাণু আকারে € 2:9015 ) অসীম শুন্যকুক্ষি পরিব্যাপ্ত করিয়া 
বিদ্ভমান ছিল। বিঘূর্ণনে উৎপন্ন মহাগোলকের বিষুবদেশস্থ বিষম কেন্দ্রাতিগ 
গতিতে তদদেশ হইতে কুস্তকারের চক্র ত্যক্ত মৃত্তিকা! থণ্ডবৎ বাশ্পাণু খণ্ডাংশ 
হইয়া সমিকে ও সমগতিতে বিচ্ছিন্ন হইয়! আমাদের হ্র্যমগ্ডুলের ন্যায় ততো- 
ধিক স্তান ব্যাপিয়! বিভিন্নভাবে বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। এই সকল ক্ষুদ্রতর 
মণ্ডল হইতে পুনর্ববার পূর্বোক্ত নিয়মে মধ্য দেশাংশ বিচ্ছিন্ন হইয়! গ্রহ 
উপগ্রহ মণ্ডলের সুত্রপাৎ হইয়াছে; এদিকে ক্রমাগত উত্তাপ বিকীরণে ও 
কেন্ত্রান্থগতির প্রাবলো বাম্পাণুসমূহ ক্রমে ঘনতা সম্কুচন ও গুরুত্ব প্রাপ্ত হইয়া 
অবশেষে আমাদের হৃর্যের ন্যায় অবস্থান্বিত হইয়াছে । এদিকে ক্ষুদ্রতর 
গ্রহাংশগুলি সত্বর অধিকতর উত্তাপ বিকীরণ ও কেন্দ্রান্থরগগতির বশ- 
বর্তীহেতু ক্রমে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া তরল ও কঠিন পদার্থে পরিণত হইয়াছে । 
অর্থাৎ গ্রহাদি পাদার্থিক নিয়মে আদিম সৌরমণ্ডল হইতে উদ্ভূত এবং সৌর ও 
নক্ষত্রমগ্ডুল প্রবূপ আদি মহামিশ্রিত বাম্পাণুরাশী হইতে উদ্ভৃত। এদিকে হসে'ল 
প্রভৃতি দূরবীক্ষণ ও বর্ণবেক্ষণ সাহায্যে আকাশস্ত অনেক ঘনালোক ( 1৮512 ) 
পরীক্ষ! করিয়া স্থির করিলেন, ঘনালোকগুপিই গ্রহ নির্দাণের মধ্যাবস্থা, ঘনা- 
লোকগুলি আবার নানাবিধ_-কতকগুলি কেবল বাম্পময় একেবারেই জড়ত্বহীন, 
অন্যান্য গুলিতে ক্রমশঃ অধিকতর জড়ত্বের আভাস বিদ্যম/ন, অতএব ঘনীভূত 


বাষ্প ক্রমেই জড়ীভূত হইতেছে, ইহাই প্রমাণিত হয়ঃ উদ্কাপাত, ধুমকেতু 
প্রভৃতি পরীক্ষা! করিয়াও দেখা গিয়াছে যে, জড় ঘর্ষণ ভরে উত্তাপোজ্জল 
বাম্পাণুতে পরিণত হয়__ইহ৷ হইতেই পরবর্তী প্রস্তর-বর্ষণ-বাদের স্থট্টি হইয়াছে, 
(96906 51)05/01 00015 )। ঘনালোক সকল ক্রমে ঘনতা ও শীতলতা 
প্রাঞ্ধ হইয়। ব্রন্মাণ্ডের নান! স্থানে নানা অবস্থায় বিদ্ধমান, স্থিরনক্ষত্র সকল 
পরীক্ষা! করিয়াও জড়ত্বে বিভিন্ন আদিম অবস্থার আভাস পাওয়া যায়। শ্বেতা- 
লোক প্রায় জড়ত্বহীন, ঘনালোক সমতুলা, আমাদের হৃর্যের ন্যায় পীতালোক 
নক্ষত্রের কেন্দ্রদেশে সম্ভবতঃ জড়ত্ব বিদ্যমান এবং লোহিতালোক নক্ষত্রে জড়ত্ব 
নির্ব্বিবাদে প্রমাণিত । নুর্যের উত্তাপ বিকীরণ দ্বারা ইহার ব্যাস বার্ষিক ষে 
পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে যে ইহার অণু এককালে সমস্ত সৌর 
জগৎ বা ততোধিক স্থান পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল, ইহা নিতান্ত সম্ভব। 

ক্রমশঃ | 


শ্রীভূপেন্দ্রকুমার সিংহ সরম্বতী | 





পান্থ । 


পথশ্রান্ত পান্থ কত বিশ্রাম আশায় 

বসিল বিটপী ছায়ে ক্ষণেকের তরে; 
পঞ্জিচিত কেব। কার ? কোন দুরাস্তরে 
কোন দেশে কার বাঁস কে জানে কোথায়! 
দুরাস্তর দেশাস্তর--সমবেদনায় . 

সহস ভূলিল সবে নিমিষের তরে, 

কত প্রীতি লয়ে পরে আপনার করে-_ 
ক্ষণপরে-__-কে কোথায় লইল বিদায় ! 

এ সংসার--এও ছায়! পান্থ সবি-হায় ! 
আসিছে লভিছে স্নেহ নিগড়-বন্ধন--. 
ক্ষণমাঝে ভাণ করি দিয়ে আপনায় 
ভাবিছে রহিবে চির এ মধু মিলন ! 

এত মোহ--এত ভ্রাস্তি--এ মিথ্যা ছায়ায়! 
কেন ভুলি, এ জীবন শিরার স্পন্দন! 


ভ্রীফণীল্দ্রনাথ রায় । 





গ্রন্থ সমালোচনা । 





মেঘনাথ সার্দার ।---( বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ নবস্কাস। ) শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দে-প্রনীত। 
মূলা ॥০ আট আনা । কাগজ ও মুদ্রান্তণ স্থপ্দর | বীধাই পরিপাটী। ভাষা প্রাঞ্জল ও মধুর । 
এই সমালোচা পুস্তকের একদিকে সাঁধুবিদ্রোহী, নিরীহ-লোকগীড়ক, স্ত্রীহত্যাকারী, লম্পট, নর- 
পিশাচ,জমিদার রাজীবলেচনের হস্তে তাহার সাধবী স্ত্রী অন্নপূর্ণার নির্দয়ভাবে হত্যা এবং পরিণামে 
সেই পাপের সমুচিত দণ্ড দস্থ্যাগণ কর্তৃক নিজে আহতপন্ন ও ক্ষোভানলে তাহার অকালমৃত্যুই প্রচুর 
পুরন্কার ! আর অপরাদিকে ভূমাধিকারী গিরীন্রমে'হনের নিষলঙ্ক চরিত্র, তাহার আজীবন ধর্মর- 
পরায়ণতা, উদীরতা। এবং দানশীলতার প্রভাবে তাহার জমিদারী স্ব্গতুল্য। গ্রস্থকারের রচিত এই 
স্থানটী সুন্দর হইয়াছে! তারপর সর্দার “মেঘনাথে"র চরিত্রই স্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয় । কেননা 
“মেঘনাথ' নীচবংশজাত ও অশিক্ষিত হইলেও তাহার চরিত্রে নীচতার লেশ নাই--ধৃষ্টতার 
ভাব নাই, কেবল জীবনের আগাগোড়া ধর্্মপথে থাকিয়া অবলীলাক্রমে সে তাহার পতিপ্রাণ! 
সহ্ধর্দিণী “নবছুর্গা'র সহিত ্ীবুন্দাবনধামে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তাহাদের দাম্পত্য-প্রেমময় 
আস্ম! ছুইটীকে জীবনের শেষ মুহুর্ত পধ্যন্ত শ্রীহরিপদে উৎসর্গ করিতে ভুলে নাই । আধুনিক 
উচ্চবংশীয় শিক্ষিত সমাজে এই নীচবংশজাত 'মেঘনাথে'র চরিত্রলাভে ও হরিভক্তিপরায়ণতাস্ন 
কয়জন সমকক্ষত! লাভ করিয়াছে ? স্বয়ং গ্রন্থকার লিখিত “মেঘনাখ সর্দার এই পুরুষপুঙ্গবের 
নামই গ্রস্থের সমীচীন শীর্বক বটে। বলা বাছল্য, এই নবন্তাসখানি সাধারণের ও পাঠকের 
অনোরঞ্রন করিতে সমর্থ হইবে একথা আম র! নিঃসস্কৌচে বলিতে পারি। 


পপ ৫ ৫0১ 


'অতিথি- বিজ্ঞাপনী ৯ 





৮41 সাঙ্গ ইল ! 


- কেশতৈলেরারাণী_ হুমা, 
ূ সৌরভ, ও আনন্দে ভরপূর | মস্তিফ 
. ্িপ্ধ ও. শক্তিশালী করিতে ইহার শক্তি 
অসাধারণ ! ইহ! কেশরোগ দুর করে, 
শিরংপীড়া৷ নাশ করে, আর ঘন কৃষঃ 
মঙ্গণ কেশগুচ্ছে মস্তক শোভাময় 
_করিয়৷ তুলে। বদি পুম্পের মিষ্ট শিথ্ধ 
মনোরম গন্ধে গৃহ আমোদিত ও প্রাণ 
পুলকিত করিতে ইচ্ছ! করেন, লীতল 
. সাগর ব্যবহার করুন। ইহ! গবেষণার 
সহায়, ছাত্রের মুহ্গদ, প্রয়জনের 
মনোরঞ্জন । | | 
গ্রতি শিশি ১২ এক টাকা। 





ইস্তাম্বুলের খাটি 

গোলাপের নিষ্যাস। 

মটর গাড়ী মার্কা গোলাপের নিধ্যাস ্‌ 
ব্যবহার করিলে মস্তি শীতল ও মন- |. ০৪৯55 তন, 
প্রাণ প্রফুল হয়। আমর! ইস্তাম্বুলের ৃ 
খাটি গোলাপ চুয়াইয়। এই আরক প্রস্তত 
করিয়াছি। ইহা চক্ষু ও শিরোরোগে "(1 
পরম উপকারী । মুল্য প্রতি শিশি 
।০ আন মাত্র । . 

মহাসুগন্ধি কাচ! তিল তৈল ৷ পাইণ্ট 
&* ? ডজন ৭২ টাক! | ূ 
এস, এমঃ+ হোসেন। 


৮ নং করপোরেশন সীট এ কলিকাতা | 





১৩০ জাডিথি-রিজাগনী | 





ন্বিল্া্হেন্ম গ্রীহ্না শিক্ষ 
ন্সিল্প্পিভ্ড 


সময়ে না পাইলে বিশেষ অন্রবিধায় পড়িতে হয় আমরা 
সেই অন্থবিধ! দূর করিধাধ জন্য আমাদের কারখানায় 
সকল বিভাগেই বছুসংখ্যক উচ্চ বেতনের কারিকর 

নিষুক্ত করিয়া ভদ্রমহোদয়দিগের এই অন্থবিধা দুর 
করিতে সমর্থ হইতেছি। আপনাদের সহানুভূতি 

প্রীর্ঘনীয় । আমরা আমাদের প্রস্তত গহনার 

পানমরার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী থাকি । আমা- 

দের সচিত্র ক্যাটালগের মূল্য ১২, 
কোনও জিনিমের অর্ডার দিলে 
বিনামূল্যে পাইবেন । 


ত্নোম্ল এগ ভ্লম্মতস £ 


জুয়েলার্ ওয়াচমেকার্স এপ অপটিপিয়ানস 


১৬১ নং রাধাবাজার গ্রীট. কলিকাত|। 


হেড. অফিস্‌ 1৮1১ নং হ্ারিসন রোড. । 


অতিঝি-বিজঞাপনী |) দর 


_গ্োোপীকান্ত গঁষধালয়। 


আমরা বিজ্ঞাপনের আংড়ন্ধর করিতে চাহি না, কেবল ভগদিখ্যাত কয়েকটী 
আরুর্কেদিক খা্টী উধধ লয়! আপনাদের নিষ্ট উপস্থিত হইতেছি। 

"শঙ্কর ঘ্ৃত"। পারদ সেবন জনিত শরীরে চুলকণা, চাকা চাক! দাগ, দর 
রক্ত, পায়ে শু হাতের তলায় কালি কাণ দাগ, চাম উঠা, খুজলি' ও শরীরের ক্ষত, 
এরূপ ঘ্বণিত রোগ সাত দিনে নির্দোষ আরাম হইয়া থাকে। আরোগা না 
হলে মুল্য ফেরৎ দিব। মূল্য গ্রতি শিশি ১৫* দেড় টাক] মাশুল 
1গ* আনা। 

“্টাবণ গ্রীণ” | সন্দি, কাঁপি, বঙ্গ, বুক বোনা, হাপানি প্রভৃতি যাবতীয় 
রোগের অবার্থ মহৌষধ | সাধারণের সুলভের জনা গ্রতি সের ৩২ টাকা। 

“কামদেব বটা*। ইহ! শুক্রতারল্য ও ধ্বজভঙ্গ রোগের আতগুফল প্র 
মহৌষধ । পরীক্ষার্থে এক বটী /* আনা (২* বটা) এক কৌটা ১২ 
টাকা, মাশুলাদি স্বতন্ত্র . | 

“মদনানদা মোদক*। বাজীকরণ ও বী্যস্ুত্তের আধুর্বেদোত্ত অমোখ 
মহৌষধ । ইহাতে শুক্রতারল্য ও ইত্মিয় শৈথিল্য প্রভৃতি রোগে বিশেষ ফল 
করিয়া থাকে। মুল্য সের ৪২ টাক1। | | 

শশান্তি-ছুধাণ। ইহ! সেবনে ঘোলাটে সপুজ, শুক্র ও রক্তমিশ্রিত প্রস্রাব, 
গ্রশ্ীবকাণীন জালা, মুরকৃচ্ছ, মুত্রাঘাত, বহুমূত্, গুক্রমেহ ( গণোরিয়া ) প্রস্তি 
পোগের আশুফলগ্রদ মহৌধধ। মুধ্য প্রতি শিশি ১)* টাকা । মাগুলাণি 
স্বতঙ্ত্র। 

এজমৃতসার*কযায়*। কুষ্ঠ, বাতর ক, চুলকণা, রক্তছুষ্টি, গর্থি ও পারদ- 
জর্সিত ক্ষত, হাতে পায়ে কালো দাগ, গেঁটে বাত, গ্রহ স্ফীতি প্রভৃতি যাবতীয় 
চর্মরোগ সমূলে ন্ট হইয়! রক্ত পরিফার করে এবং শরীরকে সুদৃঢ় ও বলিষ্ট 
করিতে এমন ওঁধধ আর নাই। মূল্য এ্রতি শিশি ১২ টাকা, মাণুলাদি 
স্বতত্ত্। ডজন ১*২ টাক1। 

চিঠিপত্রাদি ম্যানেজার গোপীকাস্ত তীযালয় ২৭ নং বসাক ছাট, বড়বাঁলার, 
কলিকাত এই ঠিকানার লিখিবেন। 


কবিরাজ শীর্দিজেজ্জনাথ দাসগুণ্ড কবিভূষণ। 





১২ অতিথি-বিজ্ঞাপনী 1. 








০০০০০ 


অর্ধঙ্গন পরীক্ষিত আধুবেদীর টি 


মহামেদ-রসায়ন | 


৯1 প্মহামেদ-রসারন” মিনির জাবাত মেধা, বা বা স্তি . 
শক্তি বর্ধক এবং বিলুপ্ত বা নষ্ট স্থৃতিশক্তির পুনরুদ্ধারক। . 
২। “মহামেদ-রসাধন*ন্নায়বিক ছূর্বলত্বার আশ্চর্য্য মহৌষধ,অর্থ[ৎ চি 
রিক্ত অধ্যয়ন, চিন্তা, মানসিক পরিশ্রম প্রভৃতি কারণ- -জনিত স্নায়বিক ছূর্ববলত! 
(নব ৩7৮০০৪ 109011165) ও তজ্জনিত উপসর্গগুলির ওঁষধ পমহামেদ-রসায়ন” 1 
৩। "মহামেদ-রসায়ন* মন্তিফ পরিচালনাশক্তি-বর্ধাক অর্থাৎ অধিক 
প্রিমাণে মন্তিফ-পরিচাঁলন জন্ত ক্লাস্তি-নাশ করিতে এবং মস্তিষ্কের পরিচালনা- 
শক্তি বুদ্ধ করিতে ইহার অদ্ভূত ক্ষমত]। 
£ ৪1 “মহামেদ-রসায়নঃ, বাষুরোগ, মুচ্ছ এরোগ ॥ িষটরি়া ). মা? 
রোগ এবং হৃদরোগের (59191500101 006 চাট ) অধিতীয় গ্ষধ 
অধিকন্ত, “মহামেদ-রসায়ন”। সেবনে স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর, বন্ধ্যাদোষ,. 
মবৃতবৎন। এবং পুরুষিগের পুরাতন প্রমেহ প্রসৃতি ও তাহার উপসূর্গসমুহ 
প্রশমিত হয়। “মহামেদ-রসায়ন+' ঘ্বত বিশেষ, ছুপ্ধের সহিত .সেবন করিতে 
হয় |. এক শিশি ওষধে ২০ দিন চলে। “মহামেদ-রসায়ন” রেঁজিষ্টারী করা. 
এবং ক্রয়কালীন শিশিতে খোদিত ইংরাজীতে আমার নাম ও. টেডমার্ক 
দেখিয়া লইবেন । ১ শিশি “মহামেদ-রসায়নের” মুল্য ১২ এক টাঁকা,মাশুল 1%০. 
ছব আনা,৩ শিশি ২/* আড়াই টাকা/,৬ ছয় শিশি ৫২পাচ টাকা,মাগ্ডর পৃথক। 
অর্ধ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলে রোগের ব্যণস্থা অথব1] অন্যান্ত ওষধের, 
তালিকা -পুস্তক অর্থাৎ ক্যাটালগ পাঠান যায়। এই ওষধালয়ে আযুর্বেদী, 
তৈল, বত, বাটিক প্রভৃতি সকল প্রকার ওষধ সর্বদ। প্রন্তত খাকে। রোগী: 
দিগকে যত্র-সহকারে ব্যবস্থা দান ও চিকিৎস! কর! হয়। 


কবিরাজ শ্রীহরলা'ল, গুপ্ত কবিরত্ব . 


বৃহত-আইুর্ব্েদ উষধালয় ॥ :৪নং বাবুরাম ঘোঁষের লেন রঃ 
আহিরীটোলা, কলিকাতা | 


ওধধ না! খাইগা ০৬ 
আরোগ্য লাভ দৈবী -মালিস জগ 


আমার পরম পুজনীর পিতৃদেব শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাঁশর 
দৈবযোগে এই সকল মহৌবধ শ্রান্ত হইয়াছে এবং বিশেষভাবে নানা প্রকারে 
রোগীতে ইহার গুণ পরীক্ষা! করিয়া আমাকে এই 'ইষধ গ্রারে অনুমতি 
দিয়াছেন, আশ। করি ইভাদ্বারা অসংখ্য লোকের উপকার হুইবে। 
১নং ““(দবী-মালিম+ ম্যালেরিয়া অর, দ্বৌকালীন জর, অবিরাম 
জর, পালাজ্বর, প্রভৃতি সর্ব প্রকারের জনন ও প্লীহা এসং যক্কৃতের মহৌষধ । 
এই উঁষধ পেটে মালিস করিয়া ৩1৪ বত্সরের ম্যালেরিয়া! অর [৪৮] ঘটায় 
সারিয়াছে, পেট-ঞোঁড়া অতান্ত শক্ত বছু বৎসরের প্লীহা ও যরৎ ২৪ ঘণ্টাপ 
নরম হইয়াছে এবং কিছুদিনের মধ্যে নিঃশেষ হইয়াছে । বণিতে গেলে এই 
গুঁষধ মস্ত্রশক্কতির নার কার্য করে। 
নং “দৈবী-মালি স_মজীর্ণ , গ্রহণী, কোষ্ঠ কাঠিনা, (1979129- 
0519 ) অনিদ্রা, ক্ষুধা ও সর্বপ্রকারের: পেটের গীড়ার মচৌষধ। ইহ! পেটে 
মালিশ করিলে কোষ্ঠাশ্রিত কুপিত বাধু অনতিবিলম্বে বহির্গিত হইয়! বামুর 
প্রতিলোম গতিকে অনুলোম করে, কুপিত ছুই মল নির্গত করিয়। উদরকে 
নির্মল করে, গুজব সরপ করে, স্থতরাং রোগীর ক্ষুধ! বৃদ্ধি হয়, নিদ্রা হয়। 
৩নং “দবী-মালিস৮-_দর্বপ্রকারের বাত, অবশাঙগ, কটিব্যণ| 
( [,0101১98০ ) মেরুদণ্ডের বাথা, মচকানো ও সর্ব-গুকারের বাথার মহৌষধ । 
ইহাদ্বারা দেখা গিয়াছে, এই মালিদে ডেঙ্গু-জনিত গ্রন্থী ব্যথার উপশম হয়। 
এই গুঁষধ প্রস্তুত করিন্তে অনেক খরচ পড়ে, খরচের হিসারে ঘথাদাধা কম 


মূল্য নিদ্ধারণ করা হুইল। 
মূল্য -৬ আউন্দ শিশি ২ টাকা, একসঙ্গে তিন শিশি লইলে ৫1 সাড়ে 
পাচ টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাগুল হ্তন্ত্র। 

_. গ্রসতি বান্ধব | স্থ-গ্রদবের মভ়াতকৃষ্ট ও বহু পরীক্ষিত মহৌষধ । এই 
ওষধের গুণে শত শত প্রস্থতি মাপন্ন বিপদে রক্ষ! পাইয়াগেন। ইহা ঘরে 
রাখিলে ঘরের কল্যাণ ও পরের উপকাব করিতে পারিবেন। ৬্টী গ্রহ্ুতির 
প্রসবের উপযোগী ওষপের মূল! ২২ ছুই টাক! এ৭ং ২ জনের প্রদবের উপযোগী 
১২ টাক। মাত্র, প্যাকিং ও ডাকমাগুণ স্বতন্ত্র। ঃ | 

রঞ্জন-মলম | সর্বপ্রকার ঘায়ের অব্যর্থ মহৌধধ। ১ 'আাউন্ শিশি 
১৬ ২ আউদ্ন শিশি ১।০ দেড় টাক1। প্যাকিং ও ডাকমানুল স্বতন্ত্র 


দৈবী-মালিন কার্য্যালয় 


শ্্রীচিততরগ্জন গুহ ঠাকুরতা | 
৪১ নং হেরিসন রোড, কলিকাতা । 


অর্ডার দিবার সময় “অভিথির' নামোল্লেখ করিবেন। 


১৪ অতিথি ফীল | 


ন্বিলা হ্বুন্ল্ে 
৪০ বৎসরের চিক্িৎসাভিজ্ঞ, গভর্ণমেন্টের তৃতপূর্বব কালার তদস্তকারী 
এবং মূত্র, মূত্রনালী, শুরু ও জননেশ্ত্রির সন্বব্বীর রোগ সমূহের বিশেষভিজ্ঞ ॥ 
কপার সাহেব 
ডাক্তার কে, সি, দাসের 


স্বাস্থ্য সহায়। 
যদি শরীর সুস্থ রাখিগ্পা সাংলারিক স্থুখ উপভোগ করিতে ঢান তবে 
প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষের অবস্ত জ্ঞাতব্য, দৈনিক আবশ্তকীর অমৃগ্য উপদেশ পূর্ণ 
এই গ্রন্থ পাঠ করুন। ই! বিন! মুপ্যে ও বিন। মাণুলে বিতরণ হইতেছে । 
স্বাস্থ্য সহায় উষধালয়। 
৩৪।২ হারিসন রোড, কলিকাত।। 











পঞ্ধী রিমা বলি। আরোগ্য বিন মূল্য ফেরৎ দিব। পপ করি বলি!) 
একটির কত গুণ জানেন ? 


কমি ও তজ্জনিত চিররুগ্র শিশুনস্তান্গণের পক্ষে 
“পীন-ওয়াম'স কিলার”ই একমাব্র মতৌবধ | 
ক্কমি ও তজ্জনিত দৌর্বলা ও ক্ষীণ।বস্থায় 
“পীন্-ওয়াম মূ কিলার*ই একমান্র মহৌবধ। 
কমি ও তজ্জনিত অরুচি, অক্ষুধা, মুখ দিয়! জল উঠা ব। বমি হুহুলে 
প্পীনৃ-ৎয়ার্মস্‌ (কলার”ই একমাত্র মহৌষধ । 
কমি ও তজ্জনিত পেটে পীড়। ও মলের সহিত কুমি নির্গঠ হইলে 
প্গীন্-ওয়ামদ্‌ কিলার”ই একমাত্র মহৌধধ। 
কৃমি ও তজ্জনিত শিশু, কিশোর বা বয়স্কদের নকল প্রকার কমি রোগে 
8 পপীন্‌-ওয়াম স্‌কগার”ই একমাত্র মহৌষধ। 
কৃমি খু জাতীয় তন্মধ্যে দকণ জ। ঠীয় কমিকুপ নির্মূল করিতে 
. শগীন্-ওয়ম স কিলার*ই একমাত্র মহৌষধ। 
প্রতি শিশি।%ৎ আন1। ডাকমাশুল স্বতন্ত্। 
| দান এণ্ড সন্দ। 
প্রপ্রিস্থান--১৮।১ ণং গিছিশ বি্াতত্রের লেন, কলিকাতা । 


অতিথি-বিজ্ঞাঁপনী | . ১৫ 
 ইত্ডয়া 
ইন্ভহহ্েম্বল ইনট্নিওল্লেনল 


 কোৎ লিমিটেড | 











ভারতীয় কোম্পানি বিষয়ক ১৮৮২ মাপের ৬ আইন মতে রেগেষ্টরী কত। 
(বিগত ইংরাজী ১৯১২ সালের জীবন-বীম! কোম্পানীর নূন আইন মতে 
গভর্ণমেণ্টের নিকট মিকি ওরিটি প্রদত্ত হইয়াছে) 


ইহার মূলধন ১০০০০০০২ টাঁক। 


ভারতের উজ্জ্রলতম রত্বগণপ্ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এবং যদ্দার| 
' প্রতাবকাল এই উন্নতিশীল কাসপানী পারদর্শাতার সহিত পরি-. 
চালিত হইয়া! আপিতেছে। ইহা! দৃঢ়তম ভিত্তির উপর প্রস্থাপিত 
এবং ইহার কার্ধ্যপরিচালন-প্রণালী সর্বজন.ও সকল সংবাদ 
 পত্রদ্থারা অতি উচ্চভাণে প্রশংসিত। এই কোম্পানীর 
টার হার অতি কম, কিন্তু লাভের অংশ সকল 
কোম্পানী অপেক্ষা অধিক। নুতহরাং এই কোম্পা- 
নীতে সকলেই অনায়াসে এ+ং স্থুলভে জীবন-বীম। 
ও বিবাহ-বীম! করিতে পার্রবেন। ইঞার ( চিপ্‌ 
ইন্ভেঈমেণ্ট, ইনসিগরেম্স পলিসি ) 
 বীমা-জগতে অতুগলীয়। দি ূ 
সিনা স্বীয় অভাব দৃরীকরণার্থে ৫০০২ টাক! পর্যন্ত কোম্পানীর 
নিকট হইতে কর স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারিবেন। আধুনিক ছ্ই! এক শত 
মাহিনার চাকুরী অপেক্ষা ইহার এজেনপির পক্ষে অধিক লাভজনক । বিগ্তারিত 
নিয়মাবপীঃহ জন্য নিয়লিখিত স্বাক্ষরকানীর নিকট সত্বর পত্র লিখুন । 


পি, চৌধুরী ! 
| সেক্রেটারী । 
হেড 'অফিদ--১ নং লাল বাজার স্বীট, কণিকাতা। 


1 8৯এএ 


1 11৯১115-. 





জ্তরগতের অমুলা রত্র চক্ষু হারাইবেন না । আমর! বাজার অপেক্ষা সর্বো. 
_ তক্কষ্ট সোন।, রূপ। প্রভৃতি মাসল ব্রেজিল-পাথর ও সকল গরকার রঙ্গীন চশমা 
সুলভ মূল, অল্প লাভে বথাসময়ে সরবরাহ করিয়া থাকি। চক্ষু পরীক্ষা 
. করিয়। উপযুক্ত ৮চশম1 নির্বাচন করিয়া দেওয়া হয়। মফঃশ্বলের গ্রাহকগশ 
 চচ্ষুর অবস্থ। অথব! চশমার নম্বর পাঠাইলে ভিঃ পি; ডাকে তাহা! পাঠান হুইয়! 
থাকে। 

নিকেলের ফ্রেমযুক্ত আনল পাথরের চশমা ৫৭ হইতে ৮২ টাকা পর্যস্ত। 
রূপার ফ্রেমধুক্ত--১*২ টাক1। রোল গোল্ড ১*২ হইতে ১৬২ টাঁকা পর্য্যন্ত । 
 €সানার-'২৫ হইতে ৪০২ টাকা পর্য্স্ত। ভাক মাগুল স্বতন্ত্। 

এম, এন, আহাম্মদ এণ্ড সঙ । 

১৭১ নং গোরস্থান লেন, পোর্ট বালিগঞ্জ) কলিকাতা । 


ডাঃ জে, কে, দেব রায় কৃত [ ম্যালেরিয়া-কিওর। 


 আ্যালেরিয়া-বীন্ব-ধবংসকারী আশ্চধ্য মঙ্বোষধ। | ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য । 
দেশন্যাগী ম্যালেরিয়া! জর, সর্বগ্রকার নৃত্তন ও পুরাতন জর, ল্লীহা-যৃৎ 

ংযুন্ত জর, পাল! বা কম্পজ্র, কুইনাইন আ।টকান জর, পৈত্তিক জর ও বিষম 

মজ্জ'গত জরের আগ্ত-শাস্তিদায়ক মহৌষধ । ইহাতে ম্নানাহারের কোন বাধা 

নাই। মূল্য ছোট শিশি।%* আন!, বড় শিশি ॥/৯ আন1। একত্রে এক 
ডজন বা অধিক লইলে শতকরা ৩*ঘ ত্রিশ টাকা হারে কমিশন দেওয়! হুয়। 

| দেব রায় এণ্ড কোং 

৩* নং ছুতারপাড়। লেন, কলিকাতা । 


কেমন সস্তা একবার দেখুন ! 
সর্বপ্রথম কালি ও রবার ঝ্ট্যাম্প প্রস্তত কারক 1 
স্থাপিত ইং ১৮৭৩ . 
কারখানায় খুব সম্তায় সকল প্রকার পিখিবার কালি রেধার াাম্প 
ও সীল মোঙরের কালি পাওয়া যঘায়। রবার ষ্ট্যাম্প, পিতলের সীল “মার, 
চাপরান, তিজিটিং কার্ড, ডাই ইত্যাদি যাবতীয় খোদাই কার্ধা অতি ন্ুলতে ও 
অল্প সময়ে সম্পন্ন কর। হয়।' ছুই পয়নার ডাক টিকিট পাইলে সচিঞ্জ ক্যাট 


জগ. পাঠান হয়। 4 
দা রায় ব্রার্দাস | | 
৮৬ নং হৃারিসন রোড, কলিকাত1। .. 







গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারী কৃত 


আহ্বল্তক্তি লকিক্কা ॥ 


আজ কাল বাজারে বিজ্ঞা- 
পনের অভাব নাই । গলিতে 
গলিতে, রাস্তায় রাস্তায়, বাড়ীতে 
বাড়ীতে বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। 
কাজেই বিজ্ঞাপনের প্রতি সাধা- 
রণের অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। এমত 
অবস্থায় বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া 
যে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিব এ প্রকার আশ। করি 
না, কিন্ত আমার «“আমমুক্তি 
বটি কা””র প্রত্যক্ষ ফল যখন 





দেখিতে পাই তখন ইহা! সাধারণের মধ্যে প্রচার কর! সমুচিত কার্ধ্য বিবে- 
চনায়--আমি সহ্ৃদয় জনসাধারণের নিকট সবিনয় প্রার্থনা করিতেছি বাহার! 
আমাশয় গোগে ভূগিতেছেন, এবং ধাহার! ডাক্তারী, কথিরাজী, হাকিমী ইত্যাদি 
বছুবিধ চিকিৎস। করিয়াও সুফল পান নাই--এমন কি যাহারা জীবন রঙ্গণর্ণে 
সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়াছেন, তাহার! একবার আমার «“আমমুক্তি বটিক1” 
এনহার করিয়! দেখুন! দেখিবেন তিন দিবস মাত্র সেবনেই কি বৃদ্ধ, কি যুপা, 
কি শিশুর ষে কোন প্রকারের আমাশয়, রক্তামাশয় ও তজ্জনিত বিকার নিশ্চয় 
আরোগ্য হইবে। তিন দিবস ওষধের মূল্য ॥* আট আনা মাত্র। এক সপ্তা্বে 
মুল্য ১২ এক টাকা মাত্র। ভিঃ পিঃ মাশুল ।./* আন! দিতে হইবে । 
ও অর্ডারের সঙ্গে রোগীর বয়স ও অবস্থা স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। 
যাবতীয় শাস্ত্রীয় ওঁষধ আর্্যকীন্তি উষধালয়ে স্থলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। রোগ 


বিববণ সহ পত্র লিখিলে সযত্তে ও বিনামুল্যে ব্যবস্থা পেরিত হইয়া থাকে। 
(রাজারহাট ারররোরারারাররারররাররারররাররাররাররাররররররররারহরররররারারার 


স্বর্ণপদক ও ডিপ্লোমাগ্রাপ্ত 


কবিরাজ শ্রীদীনেশচন্দ্র সেনগুপ্ত কবিরত্বু | 
অধ্যক্ষ--আর্্য কান্তি ওষধালয়। 
১৭ নং নেবুতলা লেন, বহুবাজার, কলিকাতা । 


জবাকৃম্ুম তৈল। 


শিরোরোগের মহৌষধ । 


বাছাদের অল পর্শ্রমেই মাপ! ধরে, মন সির থাকে না কাজেব সময় 
মাথা গগদ হুহয়। ভূলচুক হর, তাহাদের পাক্ষ জবাকুন্ধম তৈল বিশেষ 
উপকারী । জবাকুন্ধন তৈল কেপেক্স আকালপৰত ও উঠিয়া যাওষ। নিবারণ ' 
করে। জবাকুন্নুম তৈলয় গন্ধ অভুলণীয় । মহাবাঞ্জাধিরাজ হুহুতে সামান্ 
কুটীরবাসী পর্যস্ত সকণেই জবাকুন্ুম তৈ'লর গ্রশংস। করিয়া থাবেন। 
কেশেব সৌন্দর্য বুদ্ধি করিবাব জন্ত মহিলাগণ আত আদরের সহিত জবাকুহুম 
তৈল ব)বহার কবেন। 

এক শিশির মূল্য ১২ এক টাকা। ডাকমাগুল।।/* পাচ আন1। 


দি ৯ ন্ট নীকিষায়| 
নি 


রা র | 
হ্ববখলী কষার সেবনে শগীবের দৃাষ* শোণিত বিশোধিত হয়। চুল" 
কানি, ঘা, ফোড়া, বাঠবক্ক, আমবাত গ্াভৃতি বষ্টদ্দাষক রোগ শীদ্রম দৃবীভূত 
হয়। এই মা] তেজস্কর দেশীয সাললা সেবনে পুকবত ও শরীবেব কাস্তি 
ৰন্ধিত হইয়া থাকে। হহাব প্রত্যেক মাআ্রাহ শবাবে নূতন জীবপা শর 
সঞ্চার করে। 
মূল্য এক শাশ ১৪০ দেড় টাক! । ভিঃ পিতে লইলে মোট ২/* আনা। 
মফন্যলস্ত রোগীগণ নিজ নিঞ্জ কোগের বিবরণ 
লিখিলে বিনামুল্যে ব্যবস্থ। প্ররপ কর! হয়। 


আদেবেক্দ্রনাথ মেন কবিরাজ 


ও 


জী উপেক্রনাথ সেন কবিরাজ 


২৯ ন* কল্পটোলা দ্বী-_-কলিকাত। ॥ 
₹১২ স্ুৃকিয় স্ত্ীঃ, মাঁণকা প্রেস শ্রীহবিচবণ দে দ্বাব! মুদ্দ্িত। 





